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অপ্তম অধ্যায়। 


০৯০৯৮ 


ব্যক্তিগত (90179687005) সদ্গুণ! 


ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে জীবায়া নিজ গ্নিহিত 
সর্ধভূতের সহিত নানাগ্রকারে সবস্বযুক্ত বিশ্বের চরাচর সর্বভূতই 
পরম্পরের সহিত নানা সন্বন্ধবন্ধনে আধন্ধ এবং এই সকল বন্ধ 
মর্ঘতোভাবে পরম্পরের ন্ুখজনক করাই নীতি শাস্ত্রের উদেশ্ত। 
বক্ধা্ডের সর্বভৃতের মধ্যে পরষ্পরানগকৃল সন্বন্ধ অর্থাৎ সহানুভূতি 
ও প্রীতির বন্ধ স্থাপন করাই নীতিবিজ্ঞানের কার্ঘয।. এই ' মু 
মকল প্রধানতঃ ছুই শ্রেপীতে ভাগ করা যাইতে' পারে। প্রথমতঃ 
স্বত্ব ভূতসমূহের পরম্পরের সহিত অশেষ প্রকার সঘ্ধ) দ্বিতীয়তঃ 
জীবাস্্ার মহিত তাহার স্কুল ও ুল্ম কোষ নিচয়ের লানাবিধ সমবন্ধ। 
শান্তর শিক্ষা দিতেছেন হে মানবদেহ সপ্ুকোষ-ম্বিত। . এই সপ্ত 
উপাধির সাহায্যে জীবাত্মার শক্তিসমূহ বাহ্জগতে প্রকট বা ক্রিয়া- 
শীল হয় এবং চরাচর ভূতসমূছের সহিত নানাবিধ কর্মসধন্ধে আবন্ধ 
হয়। মানবের ক্রমাভিব্যক্তির বর্তমান অবস্থায় নীতিবিজান প্রধানত: 


৫৬ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


অন্লময়, কামময় ও মনোময় কোষের সহিত সং্লিষ্ট। তদৃর্ধে বিজ্ঞানমন় 
গ্রড়ৃতি কোষে উপনীত হইলে, মানব দেবভাঁবাপন্ন হইয়া লৌকিক 
নীভিবিজ্ঞানের সীমার অতীত হয়। আমাদের স্থুলদেহকে অন্নময় 
কোষ বলে; ইহাতে প্রাণবাধু সর্বদা কার্ধ্য করিতেছে। তৎপরে 
সক্ম ও অপ্রত্যক্ষ কামময় কোষ; উহ্থাতে পঞ্চ জ্ঞানেত্রির ও পঞ্চ- 
কন্েক্রিয়ের মূল শক্তিকেন্ত্র (1৪এ] 00100 9796-067055 ) 
নিহিত থাকে। মনোময় কোষে অস্তরেহ্ছিয অবস্থিত) ইহা দ্বারা 
স্মৃতি, মনন বা বিচার, কল্পন! ও ধ্যানাদি করিতে পাবা যায়। এই 
বর্ণনা হইতেই সহজে বুঝা যাইবে যে মানবদেহের উক্ত নিদ্নকোধত্রয় 
ও তদ্গ্রাহ্হ বিষয় সমূহই নীতিবিজ্ঞানের প্রধান আলোচা বিষয়। 
ইহা হইতে আরও বুঝ। 'াইবে বে জীবায্মার উল্লিখিত দুই শ্রেণার সন্ধের 
মধ তাহার নিজ কোষ সমূহের সহিত তাহার সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট 
ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । বলা বাহুল্য যে যদ্দি জীবাত্মার নিজদেহের বিভিন্ন 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ--বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ন কোষসমূহ পরম্পর অনুকুল ও 
সহান্থভূতি বিশিষ্ট না হয্ব_-যদি তাহারা আত্মার অস্তনিহিত শক্তি গস্হের 
বাস্থ বিকাশের উপযোগী ও অন্থকৃল না হয়_-যদি তাহারা জীবাম্মার 
শক্তিষ্পন্দনের অনুকুল স্পন্দন করিতে শিক্ষিত ও অভ্যন্ত না হয়,_- 
যদি জীবাম্মার সহিত তাহার স্বস্বামী-সধ্ব্বযুক্ত অঙ্গ, প্রতাঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও 
কোষ সমূহের পরস্পর অন্গকূল (17910071005) ও আননজনক 
স্ন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ভির্দেহস্থ জীবাস্মাগণের ও বাহ 
বস্তনিচয়ের সহিত তাহার অনুকূল বা সুখ সম্বন্ধ স্থাপনের আর আশা 
কোথায়? জীবাযবা “দেহে্্রিয়মন” দ্বারাই বাহ্জগতের সহিত সঙস্ধ- 
যুক্ত। যদি তাহারাই পরম্পর অনুকূল ন! হত্ব_যদ্ধি তাহারাই আত্মার 


বাক্তিগত সদ্‌গুণ। ৫৭ 


২িপপিিিিশসিটিপীপপপিউিসসিপিসসিশি শী শিশিসিপশটিসপীাশীপিপাশীসিসিসাদাশীপিপপসিসিসাপ 


কার্ধের প্রতিকূল হয়, তবে কি প্রকারে জীবাত্মা বাহজগতের সহিত 
স্তথ সবন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে? তাহা কখনই জন্তব নহে। 
অতএব দেহেন্দ্িমমনকে আত্মবশে আনাই মানবের নৈতিক জীবনের 
প্রথম ও প্রধান সোপান। যতদিন তিনি শিশু থাকেন এই গুলি তাহার 
উপর আধিপত্য করে এবং তীহাকে নানা প্রকার ক্লেশকর অবস্থায় 
লইয়৷ ফেলে ও নানামতে বিডখিত করে। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি এ গুলিকে আয়ন্ত করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাহাদিগের 
স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তাহাদের উপৰ 
আবিপত্তা বিস্তার করিতে সমর্থ হন। এইরূপে তাহার আত্মসংঘন 
শক্তি (96170097091) প্রবোধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সংঘম বলিলে 
জীবাস্মার দ্বারা তাহার কোষ সমূহ 'ও ইতর বৃত্তি নিচয়ের শাসন বুঝায়। 
জীবাস্বার এই কোষসমৃহাশ্রিত সদ্ওণ সকলকে “বাক্তিগত, সদগণ” 
কছে। অবশ্ঠ সকলেই বুঝিতে পারেন যে ধাঁহাদের এই সকল 
সর্গুণ আছে, তাহারাই অপরের সহিত সর্বপ্রকার নৈতিক সুখ- 
সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হন। অন্যের পক্ষে তাহা সুসাধা নহে। 

আর্ধ্যধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মন্থু আত্মসংযমের অত্যাবশ্কতা পুনঃ পুনঃ 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং এতংসঙ্ন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কর্মে ত্রিবিধ শক্তি আছে। মন, বাক্য 
ও কায় আশ্রয় পূর্ববক কর্ণ উৎপন্ন হয়। যথা-_ 

“শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাকদেহ সন্ভবং। 


করর্জ গতয়ো নৃণাযুন্তমাধমমধ্যমাঃ0% 
(মহ ১২৩) 
অর্থাৎ কর্ধ শুভ বা অশ্রভফল উৎপন্ন করে, এবং দেহ, মন বা 


৫৮ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


পিপিপি 





পপপিপপিিসিসিপিসিশপিসিসাশসি 


বাকাছারা উৎপন্ন হয়। এবং সেই কর্মফলেই মানবের উত্তম, মধ্যম, 
ও অধম গতি লাভ হয়। 
মন বা মনোময় কোষ আশ্রয় পুর্বক সর্ববিধ প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগের 

উৎপত্তি হয়। তাহাকে জয় করা ও সংঘত করা সর্বাপেক্ষা ছুরূহ। 
কারণ মন নিরন্তর বাসনার অন্থগামী। ইহা অনুক্ষণ অভীষ্ট ও সুখকর 
বস্তলাভের বাসনা দ্বারা পরিচালিত। প্রবৃত্তি মকল ভোগাকাক্কাতৃপ্তির 
জন্য সর্বদাই ব্যগ্র এবং মন তাহাদের কিন্কর হইয়া অনুক্ষণ 
তাহাদের ভোগাবন্ত অন্বেষণে ধাবিত হয়। জীবাস্মার প্রথমেই মনকে 
এই বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তি ও 
ইন্রিয় যন্ত্রের উপর প্রন প্রদান পূর্বক আত্মকার্ষ্ে নিযুক্ত করা উচিং। 
মহ বলিয়াছেন___ তে 

“একাদশং মনোজেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং ৷ 

বঙ্সিন্‌ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ ৮ 


(মন্থ ১:৯২) 
অর্থাং মনকে জয় করিতে পারিলে, বুদ্ধীন্তিয় পঞ্চ ও কাজি 


পঞ্চ সংযত হইয়া থাকে । 

সুতরাং শিক্ষার্থিগণের মনঃসংযমে একান্ত যন্তরবান হওয়া কর্তব্য । 
যখনই 'মন বিপথে যাইতে চাহিবে, তখনি তাহাকে ফিরাইয়া হুপথে 
প্রবর্তিত করিতে হইবে। আত্মসংযম শিক্ষার ইহাই প্রথম ও সর্বাপেক্ষা 
ছুরূহ ব্যাপার। 

মনঃদংযম, বাক্সংযম ও কায়সংযম--এই ত্রিবিধ সংযম মধ্যে 
মনঃমংঘমই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্বপ্রধান ) কারণ বাক্য ও দৈহিক কার্য 
যানসপরতন্ত্র। “মনো বিস্কাৎ প্রবর্তকং” মেহ্থু 18) অর্থাৎ মনকে সর্কবিষয়ে 


পপপিসিপীিপপিপপপিপিসসিসপিপিপিপপাশাপাশাপিপসিসিপিপাপাপপিপপিপসিসিপিপিপপিপশপিপপিশাসাপপিিপীশীপিশী সিসি 


প্রবর্তক বলিয়া জানিবে। মনকে বশে আনিতে পারিলে অপর সকলই 
বশীভূত হয়। কিন্তু মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ছুর্নিগ্রহ; তাহাকে আয়ন্ত 
করা নিতান্ত দুরহ। 
তবে মনোজয়ের উপায় কি? গীতায় অর্জুন শ্রীককষ্ণকে এই প্রশ্ন 
করিলে, ভগবান্‌ উত্তর করিলেন ___ 
“অসংশয়ং মহাবাহো! মনো ছূর্নিগ্রহং চলং। 
অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে ।” 
(গীতা ৬৩৫) 
“নিশ্চয় মহাবাহু মন ছুনিবাঁর। 
চঞ্চল হ'লেও আছে উপায় তাহার |” 
কেবল অত্যাস যোগ করছ আশ্রয়। 
বৈরাগ্য সহায়ে বশ হইবে নিশ্চয় | 


অধ্বসায় সহকারে সংযম অভ্যাস করিতে করিতে এই ছুর্দম মনও 
সম্পূর্ণ সংযত হয়। ইহা! ভগবদ্বাক্য ) সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই।] 


ভগবান আরও বলিয়াছেন £---- 
“যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং । 


ততন্ততো নিয়ম্যেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ 1” 
“অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা যাবে। 
তথা হতে আনি পুনঃ আত্মায় বসাবে ॥% 
দুঢ অধাবসায় সহকারে এইরূপ টেষ্ট করিলে মন নিশ্চয়ই বিজিত 
ও সংযত হইবে। মন সংঘত না হইলে মানব কখনও সুখী হইতে 
পারে না। 


(গীতা ৬২৩) 


৬০ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 





আত্মজয়ের দ্বিতীয় উপায় বাগ্দও। কথা কহিবার পূর্ব বিচার 
করিয়া কথা কহা প্রয়োজন। বাকোর ফলাফল বিচার না করিয়া 
কথা কহিলে অশেষ সঙ্টে পড়িতে হয়। বাকাপ্রর়োগের হঠকারিতার 
জন্য অঙ্ুনকে অনেক সময় বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। 
একবার তিনি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন যদ স্্্যাস্তের পূর্বে তাহার পুত্র- 
হন্থা জরদ্রথকে বধ করিতে না পারেন তবে আত্মঘাতী হইবেন। 
কিন্তু জরদথকে সেই দিন সাক্ষাৎ পাইবার কোন আশা ছিল না। 
অবশেষে তাহাকে সেই বিষম সঙ্ধট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
্রীকুষ্ণকে সুদশন চক্র দ্বারা স্ধ্যকে আবরণ পূর্বক ক্ৃরধ্যান্তের বনুপুর্ধে 
সন্ধাত্রানস্তি ঘটাইতে হইয়াছিল। তখন সন্ধা! আগত দেখিয়! জয়দ্রথ 
অঞ্জুনের সন্মবীন হইলে অস্ুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার অবকাশ পাইয়া- 
ছিলেন। আর একবার যুধিষ্টিরের সহিত বিবাদ উপলক্ষে তাহার 
ঈদৃশ অবস্থা ঘটয়াছিল। এসকল কথা মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে 
বণিত আছে। আর একটি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন শ্যই 
বলিয়া অক্জুনকে মহাপ্রস্থান সময়ে পথে প্রাণত্যাগ করিতে হই/ংচছিল 
অজ্জুনের দেহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন 
“অঙ্জুন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একদিনে সমস্ত শক্ত বিনষ্ট করিব। 
কিন্তু স্বীয় বীরত্বের অহঙ্কারে যাহা! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা 
সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তাহার পতন হইল।” যিনি 
বাক্দণ্ডে সমর্থ, যিনি রসনাকে সংঘত করিতে পারিয়াছেন তাহার 
আত্মজয়ের অধিক বিলম্ব নাই। 

আত্মসংযমের তৃতীয় উপায় কায়দণ্ড। স্কলই্্িয়েরও দমন এবং 
সংঘমন করা একান্ত কর্তব্য; নচেং ইহার কুপ্রবৃত্তি সমূহ চরিতার্থ 


ব্যক্তিগত মদ্গুণ। ৬১ 


করিবার জন্ত আমাদিগকে পাপপন্কে নিমজ্জিত করিতে পারে। ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন_ 
“দেবদধিজগুরুপ্রান্রপূজনং শৌচমার্জবং 1 


্হ্ষচধ্যমহিংসাচ শারীরং তগ উচ্যতে |” 
(গীতা ১৭১৪ ) 


“দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সুধীর পৃজন। 
শৌচ, সরলতা ক্রহ্ষচর্য্যের ধারণ ॥ 
অহিতসা সকলে, এই পঞ্চ অঙ্গময়। 
শারীরিক তপঃ কহে জানিহ নিশ্চয় |” 
যৌরনকালই ইন্দরিয়সংযমের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ সেই সময্নেই 
হজে ইহাকে জয় করিয়া সংপথে চালিত করা যায়। দেহ অভ্যাসের 
দাস যদিও প্রথম, প্রথম ইহা সবলে জীবাস্মার ইচ্ছার প্রতিকৃনহা € 
দ্বোহিতা করিতে চেষ্টা করিবে বটে, কিন্ত একটু অধ্যবসায় সহকারে 
চেষ্টা করিলেই ইহা বিজিত ও আত্মার ইচ্ছান্গবর্তী হইবে। একবার 
অভ্যাস করাইয়া দিলে দেহকে ত্ত্যস্ত পথে চালিত করা তত 
কসাধা নহে। 
আত্মসংঘম অভ্যাস দ্বারা আমাদিগকে যে সকল পাপও ছুঃখের 
মূল নষ্ট করিতে হইবে তাহাদের মধ্যে স্বার্থপর বাসনা সমূহই 
প্রধান। কারণ, পাধিব সুখ ও সম্পদের ছুষ্পুরণীয় কামনা হইতে 
বহু ছুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই কামনাত্যাগ দ্বারাই শান্তিলাভ 
হয়। কামনা পূরণ দ্বারা শাস্তিলাত সম্ভবপর নহে; ইহা মধ বৃঝিয়া 
ছিলেন। মঞ্তী লোভবশে ধনের জন্য বহু যন্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহার ঘন্র ফলবতী হয় নাই। তীহার সম্পন্থির অবশেষ দ্বারা তিনি 











৬২ আধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 














পিপিশাশিসিসাসাসাপপিপ 


হুইটা গোবৎস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে হলবহনোপযোগী করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ছুর্ভাগাবশে তাহারা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, 
তাহা একটি দ্রুতগামী উদ্ট্ের পদে আবদ্ধ হওয়ায়, তাহাদের মৃত্যু 
হয়। এই শেষ ছুর্ঘটনাতে মঞ্চীর হৃদয়দ্ার উন্মুক্ত হইল এবং তাহার 
কামনা চিরদিনের মত পলায়ন করিল। তখন মঞ্ধী জ্ঞান গম্ভীর স্বরে 
গাহিলেন, “যে সুখের বাসনা করে তাহার বিষয় বাসনা ত্যাগ করা 
কর্তব্য। শুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তকাম ও ত্যক্তকাম 
এই ছুইজনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রেষ্টতর, কারণ 
কেহই এ পর্য্যন্ত বাসনার অবধি পায় নাই। হে আত্মা, তুমি এতদিন 
লোভের দাস ছিলে; আজ সে দাসত্ব ঘুচিয়াছে, এখন একবার 
স্বাধীনতা ও শাস্তির মধুর আনন্দ উপভোগ কর। বহুদিন নিত 
ছিলাম; আর ঘুমাইব না; এখন জাগ্রত হইলাম। হে বাসনা, আর 
তুমি আমাকে তুলাইতে পারিবে না। যখন যে বিষয়ে তুমি আমার 
হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছ; তখনই তদনুদরণে তুমি আমায় বলপু ক 
নিয়োগ করিয়াছ; তাহা লাভ করা সম্ভব কি অসম্ভব তাহা এক- 
বার ভাবিতে দাও নাই। তোমার বুদ্ধি নাই, তুমি নির্কবোধ__তুমি 
চিরদিন ছুম্পুরণীয়, মিরন্তর সর্বতুকের স্যায় জলিতেছ--নিরস্তর তোমার 
অধিকতর আহৃতি লাভের বাসন!। মহাশূন্তের স্যায়_দিক্‌ কালের 
তায় তোমাকে পূর্ণ করা অসন্তব। দেখিতেছি, আমাকে ছৃঃার্ণবে মগ্ন 
করাই তোমার একমাত্র বাসনা। আজ তোমা হইতে পৃথক হইলাম, 
তোমার সাহচর্য ত্যাগ করিলাম, আজ হইতে হে কামনা, আর 
তোমার সঙ্গ চাই না। আর আমি তোমার বা! তোমার দলবলের বিষয় 
তাবিব না। আজ হইতে তোমাকে আমার হুদয়নের সর্বপ্রকার বাসন 


ব্যক্তিগত সদ্খুপ। তত. 


পা 


ও বাসনার সহিত বর্ধন করিলাম। তোমার সঙ্গদোষে আমি কতশত 
বার হতাশ্বাম হুইয়৷ কষ্টভোগ করিয়াছি আজ তোমায় ত্যাগ 
করিয়। আমার মন শাস্তিলাত করিল। আজ হইতে যদৃচ্ছালন দ্রব্যে 
জীবন যাত্রা নির্ধাহ করিব, আর কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা 
করিব না। আজ আমি তোমায় শত্রু বলিয়৷ চিনিয়াছি। আজ তোমাকে 
স্দলে ত্যাগ করিয়া, শাস্তি, সংযম, ক্ষমা, করুণা ও মুক্তি লাত 
করিলাম।” এইরূপে মঞ্জী অত্যন্ন ত্যাগ করিয়া সর্ব ইষ্ট লাভ 
করিয়াছিলেন। 

যযাতি রাজার উপাখ্যানটি আরও শিক্ষাপ্রদ। তিনি উদ্দাম 
বাসনাবশে উন্মন্তপ্রায় হইয়া নিজের পুত্রের নিকট হইতে 
মধুর, নবীন যৌবন গ্রহণ করিয়া ছুক্গুরণীয় লালসা চরিতার্থ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাখ্যানটি এই-____ 

চন্্রবংশে নহুষপুত্র যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার 
ইন্দ্রিয়তর্পপন্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেই কারণে তীহার 
শশ্তর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধ্য তাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ; 
সেই শাপে অকালে তাহাকে জরা আশ্রয় করিয়াছিল। পরে 
শুক্রাচার্যযাকে তুষ্ট করিলে, তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রগণের 
মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে সহ বংসরের জন্য তোমার জরা 
গ্রহণ পূর্বক স্বীয় যৌবন তোমাকে অর্পণ করিতে পারিবে । 
যযাতি তাহার পাঁচটি পুত্রকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, কনিষ্ঠ 
পুত্র পুরু তাহার প্রীতিসাধন জন্য স্বেচ্ছায় স্বীয় যৌবন তাহাকে 
অর্পণ পূর্বক সহন্রবর্ষের জন্ত পিতার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সেই সহত্র বতসর পর্যন্ত নিরন্তর ইন্ত্িয় সেবা করিয়াও তাহার 











৬৪... আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


নারি বাারারাযা 
তৃষ্চিলাভ হইল না। তাহার ইন্জরিক্গণ অবশ হইলেও বাসনার 
নিবৃত্তি হুইল না। অবশেষে সহস্র বংসর অতীত হইলে, তাহার 
মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল । তিনি বুঝিলেন বিষয় ভোগে বাদনার 
তৃপ্তি হয় না, কিন্তু “ত্যাগেই তৃপ্তি।” তখন তিনি পুরুকে আহ্বাদ 
পূর্বক সাননে নিজ জরা প্রতিগ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে যৌবন 
ও স্বরাজ্য প্রদান .পুর্ধক অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তখন তিনি 
তাহার জীবনের সার শিক্ষা এইরূপে পুনঃ পুনঃ গান করিতে 
লাগিলেন--- 
“ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষা কৃষ্ণবর্তব ভূয় এবাভিবদ্ধীতে ॥৮ 

(মহাভারত অন্থশাসন পরব ১১৬৩৭ ) 
অর্থাৎ কামনা, কামোপভোগে কদাচ প্রশমিত হয় না, কিন্তু হবিবোগে 
অগ্রি যেমন প্ররলতর প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ উত্তরোত্তর বদ্ধিতই 

হইয়া থাকে। . 
মনকে কদাচ ইন্দ্িয়গণের অধীন হইতে দেওয়া উচিও নয়। 
প্রত্বাত কি অন্তরেন্দিয়, কি বহিরেন্্রিয়, তাহাদের সকলকেই নিরন্তর 
বিবেক, ঝা হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত ও সংযত করা একান্ত 
কত্তবা। বাহোস্ড্রিয় সকল মনের অন্গামী ও সাহায্যাপেক্ষী । স্থতরাং 
মনই ইঙ্জ্রিয় সকলের রাজা এরং এক মনকে জয় করিতে পারিলেই 
_লকল ইন্জিয়ের জয় করা হয়। ব্যক্তিগত (90৪) 
দোষ সমূহ কেবল মনেরই বিকার সম্ৃত। বুধগণ মানবের অন্তর 
অর্থাৎ মানসজাত ) দোষ সমূহকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়৷ তাহা- 
দ্নিগকে ষড়রিপু নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা +--(১) কাম (২) ক্রোধ 
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(৩) লোত (8) মোহ্‌ (৫) মদ ও (৬) মাৎসর্ধ্য। এই মানসিক রিপুুলির 
অধীন হইলে মানুষ পশ্ুবৎ হয় এবং ইহাদিগকে জয় করিলে মানব 
দেববং হয়। কি ধর্শীস্ত্র, কি শরীরবিজ্ঞান (71/5101007 ), কি 
চিকিৎসা শান্তর সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে কামেস্দ্রিয্ন সেবায় 
মৃত্যু ও ব্রহ্মচর্য্ে নিরাময় জীবন লাত হয়। 
“মরণং বিদ্ুপাতেন জীবনং বিন্দধারণাং”।--শিবসংহিতা 
-্রন্বচর্ধ্য প্রতিষ্ায়াং বীর্ধ্যলাভঃ।”-_-পাতগ্জল দর্শন 
প্র্ষর্য্ে প্রতিষ্ঠিত হইলে শারীরিক ও মানসিক বীর্য লাত হয়।” 


“ন তগস্তপ ইত্যাহ রক্মচরধ্যং তপোন্তমং 1” 


উদ্ধরেতা ভবে বন্ত স দেবে! নতু মানুষঃ” ॥ 
জ্ঞান সঙ্কলনী তত্ত্ব 


“পণ্ডিতগণ তপস্তাকে তপস্তা বলেন না) ব্রহধচর্্যই সর্ব্রেষ্ঠ 

তপন্তা । যিনি উর্ধরেতা হন তিনি দেবতা, মানুষ নহেন 1 
* ডাকার লুইস বলেন----428]] 67710 [307510108155 

80756 0026 070 20950 01501005 909775 06 006 01900 67107 
1700 02 ০0095160701 07৩ 957157” অর্থাৎ সকল প্রসিদ্ধ 
লরীরতম্ববিৎ একবাক্যে বলিয়াছেন যে রক্তের সর্বোৎরুষ্ট পরমাণু লইয়াই 
শুক্ত প্রস্তুত হয়। 

ডাক্তার নিকল্‌ন্‌ লিখিরাছেন-_---“1015 ৪ 0760081--5. 1317510- 
108108] ০, 199 07৩ 06৩ 01০০0 17 0১৪ 1১০07 ০৪9 €9 
0) 0)6 61510610501 16010000697 1) 000) 56565, 


* এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ প্রধানতঃ গীযুকু অঙ্বিনী কুম[র দত্তের 'তক্তিধোগ" 
ছইতে নন্কলিত হইয়াছে। 


চি 


৬৬ আর্ধানীতি-বিজ্ঞান। 





[02 0016 250 01061191166 0019 1090651 15 158501199, 
--10£০095 0801: 1000 005 0051861901559) (0 107 
0705. ঠি0550 01117100580. 0050018ঘ  6550৩-- 
2115 £26 % 12%) ০8101509500 800 10056001100 
1115 9575060) 1081095 1017 019019) 501008) 01856) 1061010, 
[6 989050, 16 168555 1010 200019866। 9621 2100 171650100। 
76115008115 2170 91575155117 06011155050 :270 2 015) 0০ 
58308] 80100015 9159106160 [01700107) 201010 92115801017, 
01501961750 17005000191 10705600611) ৪. 15001060 17915085 
5960, £6/1%5, 2572 800 ৫/2% অর্থাৎ চিকিৎসা 
শান্্র এবং শরীরবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শরীরের রক্তের 
চরম সারাংশই নরনারীর রেতঃ বা বীর্যের মূল উপাদান। যাহার 
জীবন পবিত্র ও স্ুনিয়ন্ত্রিত, তাহার শরীরে এই পদার্থ পুনগ্লিশিত 
হয় এবং পুনরায় রক্তের মধো সঞ্চালিত হইয়া অতুযুৎকৃ্ট মন্তিষ, 
্নাযু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে; মানবের এই শ্গীবনী 
শক্তি রক্তের মধ্যে পুনর্গৃহীত. ও শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইস্থা তাহাকে 
সমধিক মনুষাত্ব সম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী, উদ্যমণীল ও বীর্ঘযশালী করে। 
পক্ষান্তরে ইহার অপচয় দ্বারা মানুষ হীনবীরধ্য, হূর্বল এবং অস্থির- 
প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়ে, তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাস হয়, 
রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শরীরযনত্রের ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়, 
ইন্রিযবতি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর ক্রিয়া বিড়িত হয়, 
্াধুজাল হীনবল ও অকর্ম্য হয় এবং অবশেষে মূচ্ছণ বা উন্মাদ রোগ 
এমন কি মৃত্যু আসিরা তাহাকে গ্রাস করে।” অস্বাভাবিক শুভ্রক্ষরণ 
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জন্ত অনেক যুবককে মস্তিস্কের দুর্বলতা, একাগ্রতা বা ধারণাশক্ির 
অভাব, স্ৃতিশক্তির হাস, মনের ওঁদান্ত, চিত্তের চাঞ্চল্য, অধ্যবসায়- 
হীনতা, স্গামুদৌব্বলা, অগ্নিমান্, উদরাময়,। হৃংকষ্প, অরুচি, 
শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ ছুশ্চিকিতস্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
দেখা যায়। 

কাম দমন করিতে হইলে কুচিস্তার প্রতি খঙ্জাহস্ত হইতে হুইবে। 


চিন্তাই কর্ের বীজ। কুচিস্তাই পাপের ভিত্রি। তাই ান্ত্র উপদেশ 


দিয়াছেন £-- 
“মনাগত্যদিতেবেচ্ছা চ্ছেতব্যানর্থকারিনী। 


অসংবেদন শান্ত্রেন বিষস্তেবান্ক,রাবলী ॥% 
€ যোগবাশিষ্ঠ ) 
প্যেমন বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবা মাত্র ছেদন কর! কর্তবা, 
তেমনই বিন্দুমাত্র অনর্থকারিপী ইচ্ছা মনে উদ্দিত হইলে, তখনই 

তাহাকে অনন্ুষূতিরূপ অন্ধদ্বারা ছেদন করিবে ।” 
পপ্রত্যাহার বঁড়িশেন ইচ্ছা মতসীং নিষচ্ছত |” 
প্রত্যাহার ব'ড়িশের দ্বারা ইচ্ছা মংস্তকে দমন করিবে ।” 

ূপজ মোহ ও স্থৃতি হইতেই কামের কুচিন্তা সকল উ্রিক্ত হয়। 
সুতরাং মানুষের রূপ বা শরীর কিরূপ জঘন্য তাহা সর্বদা চিন্তা 
করিলে, মন অনেকসময় কুচিস্তাবিমুখ হয়। কোনও অভীষ্ট দ্রব্য যে 
প্রকৃতপক্ষে অধিকিঞ্চিকর বা দ্বণার্ঘ এ বিশ্বাস জন্মাইলে ম্বতঃই তাহার 
উপর বিরাগ জন্মায়। অতএব রমণীদেহে কি পবিত্র ও চিত্তাকর্ষক পদাথ 

আছে একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। শাস্ত্রে আছে--. 


৬৮ আর্ধ্যনীতিপ্বিভ্রান্ন। 
“কাম্যাদিদোষদৃষ্্যাপ্বাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ1৮ 
| (পঞ্চদশী ৪1৫৭ )। 
অর্বদা “কামা বস্তর দোষ অন্ুশীলনই তাহা পরিত্যাগের উপায়” 
“অমেধ্যপূণে কমিজালস কুলে 
স্বভাবছূর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে 
কলেররে মৃত্রপুরীষভাবিতে 
রমস্তি মূঢ়া বিরমস্তি পণ্ডিত ॥” 





যোগোপনিষহ। 
অর্থাৎ “অপবিত্র দ্রবাপূর্ণ, কুমিজালস-ক.. স্বভাবহূর্দন্ধি, মৃত্রপুরীষ- 
নন এই কলেবরে মূর্থগণই ভোগলালসা করে; পণ্ডিতগণ তাহা? 
হইতে নিরম্ত হৃন।”» যোগবাশিষ্টে রামচন্দ্র বলিতেছেন ৫-_ 
“তুস্বাংসরক্তবাম্পান্ধু পৃথক্‌ কৃত্বা বিলোচনং। 
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহাসি ॥৮ 
অর্থাৎ কোন ব্ূপবতীর চর, মাংস, রক্ত, বাম্প, মূত্র, খুজীব, 
নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি পৃথক পৃথক করিয়া! দেখ, যদি তাহাতে কোন 
সৌন্দর্য দেখিতে পাঁও, তবে তাহাকে দেখিতে থাক ? নচেৎ মিথা। 
যুদ্ধ হও কিসে? 
শুকদেব বলিয়াছেন :-- 
প্রণমুখমিবদেহং পৃতিচস্্ারনদ্ধং 
কমিকুলশতপূর্ণং মূত্রবিষ্ঠাহবলেপং। 
বিগত বহুরূপং সর্মভোগাদিবাসং 
ফ্রবমরণনিমিত্তং কিস্তমোত্প্রক্ক্যা ॥ 
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টিপস স সপ লে ১৯সপোপাপপপিাপাশিপিসপিসিত টিপিপি 


ইদমেব ক্ষয়দ্বারং ন পশ্ঠসি কদাচন, 
্ষীয়ন্তে যত্র সর্ধাণি যৌবন/নি ধনানিচ ॥" 
যোগোপনিষং। 








“তুমি কি কখনও দেখিতে পাও না যে এই দেহ ব্রমুখ, চুন 
চম্মজড়িত, শতপ্রকারকমিবছল, মৃত্রাবিষ্টান্ুলিপ্ত, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, যদিও সকল প্রকার ভোগের বাস 
কিন্তু মোহপ্রদক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া রহিয়াছে? 
ইহাই ক্ষয়ের বার, ইহ দ্বারা যৌবন ও ধন সকলই বিনষ্ট হয়?” 
কতকগুলি রক্ত, মাংস, ক্লে প্রভৃতির সমষ্টি, পৃতিগন্ধময় এই জুগুন্লিও 
দেহে যাহার মোহ ও আসক্তি হয় সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ! নে 
ক্লেদ, কলঙ্ক, মল, মূত্র ও শ্লেম্সার ভিতরে স্বরগসুখ পায়, সে ক্কমির 
তায় বিষ্ঠায় সম্ভরণ করে মাত্র! 

তাই শান্ত্কার জিতেন্্রিয় হইয়া তবে দারগ্রহণ ও গৃহস্থাশ্রম 
প্রবেশের বিধান করিয়াছেন। তাই শান্তর অবিবাহিত কুমার ত্রন্ষচারা 
ব্যতিত, কেবলমাত্র খতুপালনকারী (অর্থাৎ কেবলমাত্র খতুকালে একবার 
ভার্ধ্যাগমনকারী ) সত্যধর্শ-নিষ্ঠ ব্রাঙ্গণকে ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত 
করিয়াছেন :-- 

“ভার্্যাং গচ্ছন্‌ ব্রহ্মচারী খাতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ 1৮ 
(মহাভা। মোক্ষধর্শ ৪৮১১) 


কুট কুক্টীর ন্যায় ইন্ডরিয়সেবায় জীবন যাপন করিবার জন্ত 
গার্স্থাশ্রম বিহিত হয় নাই। সাবিত্রীর পিতা-- 


৭9 আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 
“অপত্যোৎপাদনার্থধ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ। 
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দরিয়; |” 
(মহাভারত । বনপর্ধ ) 
“অপতা উৎপাদনের জন্ তীত্র নিয়ম ও সংযম অবলম্বন করিলেন, 
ষথাসময়ে মিতাহার করিতেন, ব্রঙ্গচারী হইলেন এবং জিতেন্দিয় 
হইলেন” অজ্জিতেক্রিয় ব্যক্তি সম্ভতানোপাদনের গুরুতর দায়িত্ব 
গ্রহণের যোগা হইতে পারে না। জিতেন্্রিয় না হইলে গৃহস্থ প্রন্কৃত 
গৃহস্থই হইতে পারে না। 


অতএব-_াস্ত্রীণাং নিরীক্ষণম্পর্শসংলাপক্ষেলনাদিকং। 
প্রাণিনো মিথুনীতৃতান গৃহস্থোই গ্রতস্তাজেৎ |” 
(শ্রীমস্ভাগবত ১৯/১৯১৮)। 


জোঁধ মন্ুধোর পরম শক্র। ইহা মনুষ্য ঘুচাইয়া দেয়; মানুষকে 
পশবৎ করে। ভগবান মনু বলিয়াছেন 2... 


পপৈশুন্তং সাহসং দ্রোহ ঈর্যানয়ার্থ দূষণং । 
বাগদগুজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গনাইক; |” 


খলতা, হঠকারিতা, দ্রোহীতা (নিজের ব' পরের অনিষ্টাচরণ ) 
পরপ্ীকাতরতা, পরছিদ্ান্বেষিভা, দেয় অর্থ প্রদানে বিমুখতা ও দত্তাপহরণ, 
কঠোর ও কটুবাক্য প্রয়োগ এবং নৃশংসতা এই. অট্টদোষ ক্রোধ হইতে 
উৎপন্ন হয়। " 

ুি্টির প্ৌপদিকে ক্রোধের অনেক বিষময় ফলের বর্ণন! পূর্বক, 
বলিপ্তেছেন :_ 


9৪এএএা ৯ 


ব্যক্তিগত সদৃগুগ। ৭১ 


“আত্মানদপি চ জুদধঃ প্রেরযেগ্যমমদনং ॥ 

ক্রুদ্ধোহি কার্ধযং শুশ্রোণি ন যথাবং প্রপস্থাতি। 

ন কার্ধ্যং ন চ মর্ধ্যাদাং নরং ক্র,দ্ধোইমুপস্তরতি 1 
মহাভারত। 


“্রুদবব্যক্তি আপনাকেও যমালয়ে প্রেরণ করে। ক্রোধান্ধ হইলে কোন্‌ 
ঘার্যের কি ফল তাহা মনে উপস্থিত হয় না); উচিত কার্ধ্য কি, 
কির্ূপে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা! ক্রু্ধবাক্তি দেখিতে পা 
না”। চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে. ক্রোধাধিক্য হইতে অপন্মার, 
উন্মাদ, মৃচ্ছ্ণ, নাদিকা হ্বংপিও বাঁ পাকস্থলী হইতে রক্আ্রাব 
রক্তবমন, হৃদরোগ প্রভৃতি কঠিন পীড়ার উৎপত্তি হয়। মহাভারতে, 
আরও আছে-_-_- 


“রোহতে সায়কৈর্বি্ধং বনং পরশুনা হতং। 
বাচা দুরক্তয়! বিদ্ধং ন সংরোহ্তি বাকৃক্ষতং | 
প্বাণবিদ্ধ কিন্বা পরণু দ্বারা ছিক অরণ্য বরং পুনরায় অস্থুরিত 

হইতে পারে, কিন্তু ছূর্বাক্য ছার! বিদ্ধ হইয়া যে হৃদয় ক্ষত হয় তাহ! 
আর সংরূঢ হয় না।” 

ব্যস্ত ক্রোধং সমুৎপর্নং প্রন্তয়া প্রতিবাধতে। 

তেজস্থিনং তং বিদ্বাংসো মনতস্তে তবদর্শিন: !” 

মহাভারত । 


প্িনি সমুৎপনন ক্রোধকে প্রজ্ঞা দ্বারা বনীতৃত করেন, তবদর্শী বুধগণ 
ভাহাকেই তেজন্বী মনে করেন 1” 


৭২ আর্ধানীতি-বিজ্তান । 


“লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীরধ্যতে। 
ক্ষময়া তিষ্ঠতে রাজন্‌ ক্ষময়৷ বিনিবর্তততে | 
“লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং পরদৌষ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় 
ক্ষমা দ্বারা নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হইয়৷ থাকে।” ক্ষমা ও দয়া অভ্যাস দ্বারাই 
ক্রোধের হাঁস সাধন হয়। 
মনু বলিয়াছেন :-- 
পস্থখং হাবমত: শেতে সুখঞ্চ গ্রতিবুধাতে । 
স্থখং চরতি লোকেংন্সিননবসন্ত। বিনশ্রুতি 1৮ 





"অপমানিত ব্যক্তি সুখে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয় ও মুখে 
বিচরণ করে। আর.যে অপমান করে সেই বিনষ্ট হয়।” 


“মৃছনা দারুণং হস্তি মৃদ্বনা হস্তাদারুণং। 
না সাধ্যং মুছুন কিঞ্ত্বস্তাতীব্রতরং মূ ॥” 


তা । 
"মুছা দ্বারা কঠোর ও মূ উভয়কেই বশ করা যায় বৃছৃতার 
অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদ্ধতা কঠোরতা অপেক্ষাও তীব্রতর 
“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু“। লোভ হইতেই কাম ক্রোধাদির 
উৎপত্তি হয়।-_-__ 
ণলোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজ্জারতে। 


লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোত: পাপন্ত কারণং |” 
। 


“লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে; লোভ 
হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়) বোতই পাপের কারণ ।» 


বাক্তিগত গদগুণ। বৃ 


“লোড, প্রজ্জানমাহস্তি প্রজ্ঞা হস্তি হতাহিয়ং। 
হীরা বাধতে ধর্ধং ধর্থো হস্তি হতঃ শ্রিয়ং।৮ 
মহাভারত । 
“লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে। প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে লল্জা নষ্ট হয়, লক্জ! 
নষ্ট হইলে ধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে শ্রী-__যাহ! কিছু শুভ--সমন্তই 
নষ্ট হয় 
যদি আমর! স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখি "ককিনা 
হইলে আমার চলে না” তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি_যে আমাদের 
প্রকৃত _ অভাব কত কম এবং আমাদের কল্পিত অভাব কত অধিক | 
শাস্ত্র বলিয়াছেন__- 
“স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্াতে। 
অন্ত দগ্ধোদরস্তার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ |” 
হিতোপদেশ। 
“বনজাত শীক দ্বারাই যখন কুত্লিবৃত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ উদরের 
জন্ত কে মহাপাতক করিবে?” এই ছুদিনের দেহের বিলাসলিগনা 
ত্যাগ করিতে পারিলেই, লোভ আপন! হইতে সন্চিত হইয়া 
আসিবে। 
“্সস্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ দুখং শ্রান্তচেতসাং। 


কুহনতব্ধনলুন্ধানামি ভশ্চেশ্ঠ ধাবতাং ॥ 
ছিতোপদেশ। 


"সস্োষামৃত্পু, শাস্তচিত্ত বাক্তিগণের যে সুখ, ধনলুন্ধ ও “ইহা চাই, 
উহা চাই” বলিয়া যাহার! সর্বদা ইতন্ততঃ ধাবমান্‌, তাহাদিগের সে নুখ 
কোথায়?” 


ট আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃত তৰজ্ঞানের অভাব হইতেই মোহ ও গর্কের 
উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে আত্মপরীক্ষা (561755900778607 ) দ্বারা 
স্বীন্দ দোবগুলি সর্বদা মনের সম্মুথে উপস্থিত করিলে অহস্কার খর্ব 
হয়। “আমি কত ক্ুত্র? “আমার শক্তি কত টুকু? “আমার জ্ঞান 
কতটুকু”? “আমার কত শত দো রহিয়াছে?” এই সকল কথা 
একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই, আমাদের অহঙ্কার ক্রেমশ: চূর্ণ 
হইতে থাকে। কৌমারব্রক্ষচারী সনৎ-সুজাত হৃতরাষ্্রকে অহঙ্কার- 
নি | 


জষ্টাদশ প্রকার দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন £_--_- 
*মদোহষ্টাদশ দোষঃস স্তাঁৎ পুরা যোহ প্রকীর্তিতঃ | 
লোককেন্তং প্রাতিকুল্যমত্যহুয়া মৃযাবচঃ ॥ 
কামক্রোযৌ পারতন্ত্রাং পরিবাদোহথ পৈশুনং। 
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাৎসর্ধ্যং প্রাণিপীড়নং ॥ 
ইর্যামোহো তিবাদশ্ সংজ্ঞানাশোইভ্যসযিতা। 
তশ্মাৎ প্রাজ্ঞো ন মাগ্যেত সদা হ্যেতদ্বিগহিতং |” 

(মহাভারত। উদ্যোগপকী। 


“অহস্কারী অষ্টাদশ দোষাক্রান্ত হয়। 
একে, একে শুন তাহাদের পরিচয় ॥ 
গর্ধকারী সকলের বিদ্বেষ ভাজন । 
অভিমানে করে প্রতিকূল আচরণ ॥ 
অন্যের প্রশংসা নাহি সহিবারে পারে । 
মিথ্যা বলে আপনাকে বড় করিবারে ॥ 
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গর্বের বিষয়ে তার অত্যাসক্তি হয়। 

তায় বাধা! দিলে কেহ, ক্রোধ উপজয়। 

তোষামোদ পরতন্ত্রগর্বকারী সদা। 

নৃত্য করেংজিহ্বা পেলে পরনিন্দা কথা ॥ 

গর্কের বিষয় রক্ষা করিবার তরে। 

থলতা আশ্রম্ম আর অপব্য় করে॥ 

অহঙ্কারী হয় সদা পরশ্রীকাতর। 

বিবাদ পরের সঙ্গে হয় নিরন্তর ॥ 

জীবের গীড়নে গর্ব করে ছুরাশয়। 

ঈর্ষায় তাহার প্রাণ জর্জরিত হয় ॥ 

গর্ধমোহে মতিচ্ছন্ন অহঙ্কারী সব। 

কাহারো মরধ্যাদা নাহি রাখে সে মানব ॥ 

হিতাহিত জ্ঞান ক্রমে নাশ হয় তার। 

পরদোহ্শীল হয়ে মরে কুলাঙ্গার |” 

জীব কিদের অহঙ্কার করিবে? আমরা যাহা কিছু করি, যাহা 

কিছু জানি, যাহা কিছু বুঝি, যাহা কিছু ভাবি সকলই ঈশ্বরের 
শক্তি লইয়া। তাহার শক্তি ভিন্ন এই হস্ত গ্রহণ করিতে পারে 
না, চক্ষ দর্শন করিতে পারে না, কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে না, মৰ 
মনন করিতে পাঁরে না, বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না। তোমার 
সকল শক্কি, সকল সম্পদ যদি ঈশ্বরের__ তোঁযার সঙ্গেও আসে 
নাই, তোষার সঙ্গেও যাইবে না-বে মুহূর্তে ইচ্ছা তিনি বদি সেই মুহূর্তে 
সযস্ত কাড়িয়া লইতে পারেন, তবে আর তোমার গর্ষের কি 
আছে ? দেবান্থর সংগ্রামে জরলাভের পর নুরগণ দর্পে শ্বীতবক্ষ 


৭ র্ধানীতিবিজ্ঞান। 
হইলে, ভগবান যে পরীক্ষা হারা তাহাদের গর্ব ধর্ করিয়াছিলেন 
কেনোপনিষদের সেই উপাখানটি সকলেরই ধীরবুদ্ধির সহিত পাঠ 
করা কর্তব্া। আপনার অপেক্ষা উচ্চ বাক্কিগণের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে, সর্বদা অপরের গুগান্ুসদ্ধান এবং নিজের দৌষানুসন্ধান 
করিলে এবং অপক্ষপাতী হইয়া উন্নত জনগণের সহিত আত্মতুলনা 
করিলে, অহঙ্কার বিশেষ সম্কুচিত হয়। ধন, মান জান, বস শৌরধয বা 
ধশ্ব্য, কোন বিষয়েই কেহ বলিতে 'পারেন না৷ “আমা অপেক্ষা 
জগতে কেহ বড় নাই'। এবং বিষয়বিশেষে কেহ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইলেও, আর আর কত শত বিষয়ে তিনি অপরের অপেক্ষা 
নিকট, কত বিষয়ে তিনি পরমুখাপেক্ষী তাহার ত ইয়ত্তা নাই! 
নিজের অতীত জীবনের চিন্তা, বাসনা ও ক্রিয়া সমূহের পর্যালোচনা 
. করিলে কাহার না গর্ব চূর্ণ হয়? যিনি যতই অহঙ্কার করুন না কেন 
সকলই ছুদিনের জন্ঠ) মৃত্যু এক দিন সব অহস্কার ঘুঢাইয়া দিবে। 
তখন দেখিবে চক্ষু আছে কিন্তু দৃষ্টি কার্য করেনা: কর্ণ আছে 
কিন্তু গুনিতে পায় না, মুখ আছে কিন্তু বাক্যো্চারণ হয় না, পদ. 
আছে কিন্তু গমন করে না, মস্তি আছে কিন্ত বোধ কার্য করে 
না, শরীর আছে কিন্তু এক্্ভোগ করে না-___ তখন বুঝিবে 
জগতে কিছুই তোমার নয়; সকলই ঈশ্বরের, তুমিও ইঈশ্বরের। 
তখন আর “আমি” "আমার" থাকে না---_-অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হয়। 
তখন লকলি “ভীহার” হয়__হঙ্কার একেবারে চূর্ণ হইন় 
যায়। 

এইবার প্রীরফপ্রোক “অহিংসা' শবের-__“ব্ষচর্ধ্যমহিংসা চ. 
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শারীরং তপ উচ্যতে*---_বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। 
ভীম্মদেব একস্ানে উপদেশ দিয়াছেন “অহিংসা পরমোধর্” | আমাদের 
কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নহে। পরোপকারের জগ্ভাই মানব- 
জীবন) প্রপীড়নের জন্ট নহে। এই অহিংস দেহসংযমসংক্তান্ত 
ধর্থ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন গ্যে ব্যক্তি সর্বভূতে দয়া করে সেই 
মর্বাপেক্ষা ইষ্ট লাভ করে। যাহা নিজেব়্ প্রতি কষ্টকর অপরের 
প্রতি কাহারও সেরূপ র্যবহার কর্তব্য নহে। ইহাই সাধুজীবনের 
মূলমন্্।” 

মানুষ বিনা ইচ্ছায় অনেক সময় কেরল অনরধানতা বশত; 
অপরকে কষ্ট দিয়া থাকে। তাহাতেও বছ বিপত্তি ঘটে। যুধিষ্ঠির, 
দুর্য্যোধন ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ রাল্যাবস্থায় সকরে একসঙ্গে অধ্যয়ন 
করিতেন। ভীম নকলের অপেক্ষা রলবান্‌ ছিলেন, তিনি সকলের 
সঙ্গে সময় সময় রঙ্গ করিতেন, এরং বালকন্বতারন্থুলভ চপলতা বশে 
আনেক সময় দুর্বল ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অনিচ্ছায় পীড়ন 
করিতেন। বালকগণ ফলসংগ্রহথার্থ বৃক্ষে আরূঢ হইলে ভীম হয়ত 
ছুই হস্তে বৃক্ষধারণ পূর্বক হঠাৎ সরলে সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে 
ভয় প্রদর্শন করিতেন এবং তদ্বারা কখনও বানকেরা পকফলের 
সায় বৃক্ষচাত হইয়া ভূপতিত হইলে ভীম মহানন্দে পরিহাস করিতেন 
কিন্তু ভীমের মেই নিদারুণ কৌতুকে বালকগণের প্রাণ্সংশয় 
হইত।---_“একন্ত ক্ষণিকা গ্রীতিঃ অন্ত প্রাণৈ বিশুচ্যতে ।*--_সেই 
আঘাতে কাহারও কাহারও অঙ্গ প্রত্ঙ্জগে বোনা হইত; এবং 
তদপেক্ষাও অনি্কর মনোবেদনা হইত। কখনও কখনও সকলে 
মিলিয়া নদীতে স্নান বাসম্তরণ করিতে যান ভীম ভূলমগ্গ হইয়া 
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সন্তরণ পূর্বক অন্থান্ত বালকগণের নিম্নে যাইয়া তাহাদিগকে 
বলপূর্বক জলমগ্ন করিয়া রাখিতেন ; তাহাতে বালকগণের 
শ্বাসরোধপ্রায় হইত কিন্তু নিজের শ্বাসধারণ ক্ষমতা অধিক 
বলিয়া সেই মগ্ন অবস্থায় তাহার তাদৃশ কষ্ট হইত না। 
এইরূপে তাহার বিকট কৌতুকে অপরের মর্মপীড়া হইত এবং 
উত্তরকালে তাহার কি বিষময় ফল হ্ইয়াছিল বল দেখি? সেই 
বালক্রীড়াপ্রস্থত ম্দববেদনা__সেই ত্বণা ও ঘেষ তূষানলের তায় অন্তরে 
অন্তরে জলিয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রের মহা দাবানল প্রজ্জলিত করিয্া- 
ছিল এবং সেই মানলে কুরু ও পাওবকুল সদলে ভম্মীতৃত হইয়াছিল। 
ভীমের সেই বালাচাগলাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অন্ততম কারণ। 
সত্য বটে, দাহ পদার্থ না থাকিলে সামান্ঠ শদুলিঙ্গে কাঠ প্রজ্লিত 
হয়না। পেশী রুগ্ন না হইলে রোগবীজাণু (০770:০১০) তাহাতে 
আশ্রয় পাইতে বা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। তথাপি যতদিন 
সম্ভব এরূপ সর্বসংহারক অগিশ্ফুলিঙ্গ বা মৃত্যুরোগবীন্জাখু সম্বন্ধে 
আমাদের সর্ধতোভাবে সাবধান থাকা কি আধীদের লকলেরই 
কর্তব্য নয়? যখন চাপলা ও অনবধানতাবশে কেহ ছূর্বালের প্রতি 
অত্যাচার করে, দুর্বল তখন প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্ত 
তাহার অন্তরে যে ক্রোধের বীজ উৎপর্ন হয় তাহা পরিশেষে দ্বপা, 
ঈর্ষা প্রতৃতিতে পরিণত হইয়া নানা বিষময় ফল প্রসব করে) 
অতএব দরর্ধলের উপর সবলের অত্যাচার সর্ধথা দোযাবহ জানিবে। 
যাহার হ্দয় অলক্ষিতে পরপীড়নে সুখলাভ করে, তাহার চক্ষে উহা 
তাদৃশ মন্দবোধ না হইতে পারে) এমন কি তিনি হয়ত ইহাকে 
বীরত্ব বাঁ গৌরবজ্জনক মনে করিতে পারেন কিন্ত প্রকৃত বীরের 
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্টায়পরায়ণ দৃষ্টিতে তাহা অত্যাচার ও অধমহদয়ের পরিচায়ক সন্দেই 
নাই। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ইতিবৃত্ব ধীর্ভাবে পাঠ ও বিচার 
করিলে পাগুবেরা যে সর্ধতোভাবে নির্দোষ ও কৌরবগণ যে 
সর্বতোভাবে দোষী ছিলেন না ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 

উপরোক্ত মন, বাক্য ও কায়দণ্ডরূপ সংযম অভ্যাস দ্বারা স্তায়- 
পরতা ও সচ্চরিক্্র লাভ হয় এবং তাহা হইতে ্থুনীতি ও শিষ্টাচার 
আসিয়া থাকে। যিনি এই উপায়ে আপনাকে নিজ দেহ, যন ও 
প্রবৃত্তিগণের সহিত পরম্পরান্থকুল স্থুনৈতিক সঙ্ন্ধে প্রতিষ্টিত করিতে 
পারিয়াছেন অর্থাৎ যিনি আত্মগত ষড়রিপুকে বশ করিয়া তংপ্রতিষেধক 
সদগুণ সমূহ প্রবোধিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই কেবল 
সর্ববাহভৃতের সহিত পরম্পরাম্নকুল স্থনৈতিক সনবন্ধ স্থাপনে সক্ষম 
হইতে প্রারিবেন এবং নিঃস্বার্থ ও নিফষামভাবে সর্বপ্রকার পরহিতৈষণায় 
ও বিশ্বহিতৈষণায় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন । 

অতঃপর আমরা ব্যক্তিগত সদ্‌গুণের কথা শেষ করিয়া, মানবগণের 
পরম্পরের সন্বস্বজাত গুণ ও দৌষ সমূহের বিষয় আলোচনা করিধ। 
এই গুলিকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

১। গুরুজনের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ। 

২। তুল্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার সধ্ন্ধে গুণ ও দৌষ। 

ও। কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ। 

সদ্ুণ সমূহকে এইক্ধপে ভিন্ন, ভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত করিলে আমরা! 
যে প্রকার ব্যক্কির ষঙ্গে যে গ্রকার সদণ আচরণীয় তাহা স্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা! অভ্যাস করিতে পারিব। এবং যে প্রকার 
ব্যক্তির সম্বন্ধে যে দোৌষসমূহ বর্জনীয় তাহাও সুষ্পষ্টক্ূপে বুঝিতে 





৮ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞাম। 


১০ পাশিপিশিসিসিসিশি 


পারিয়। তাহার পরিহার কৃতকার্ধ্য হইব। পবিভ্র প্রণয়ই সকল 
সন্গুণের মূল এবং তাহার ফল আনন্দ। সেইরূপ ব্াক্তিগত দে 
ও দ্বণা হইতেই সকল দোষের উদ্ভব এবং তাহার ফল দুঃখ । 


শুভাগ্ততফলং কর্ন মনোবাক্দেহসম্তরং | 
কন্ধজা গতয়ো নৃণামুক্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩ 
তত্তেহ ত্রিবিধস্তাপি ত্রাধিষ্টানন্ত দেহিনঃ । 
দশলক্ষণবুক্তত্ত মনোবিগ্ভাৎ প্রবর্তকং॥ ৪ 


৪1 


মানসং মনসৈবায়মূপতুতূক্তে গুভানুভং | 
বাচা বাচাক্কতং কণ্ধ কায়েনৈব তু কায়িকং॥ ৮ 


বাগগ্ডোহথ মনোদওঁঃ কর্মদ গুস্ততৈবচ। 

যন্তৈতে নিহিতা বুদ্ধ ত্িদপীতি স উচ্যতে ". ১* 

ত্রিদগুমেতন্নিক্ষিপ্য সর্বভূতেহু মানবঃ। 

কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ দিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥” ১১ 
(মন্ধ ৯২অ) 


“কারমনবাক্যে কর্ম শুভান্তত হয়। 
কর্ণ অনুরূপ গতি নাহিক সংশয় | 
কর্ম অনুসারে গ্বতি উত্তম মধযম। 
ক্মথবা ঘটয়ে গতি তীর অধম ॥ ও 


ধাকিগত সাগ্েণ। ৮১ 


.৯সপপিপাপিিপািসিসিসিসসিপাপিপিসিপাপিিসিউিসিসাপিপি 








অপাপপাপিিসিসসিিপিপাশীপািপিসিাশ 


দশটি লক্ষণযুক্ত দেহীর করম। 
সহ্ররজঃতমাশ্রিত এ তিন রকম ॥ 

মন তাকে সর্ব কর্শে প্রবর্তিত করে। 
সি বশেতে রাখ সদাই মনেরে )॥ 


মনোজাত শুতাণশ্ুত কর্খের যে ফল। 
মনেই করিতে হয় ভোগ সে সকল॥ 
বাচিক কর্মের ফল বাক্যে হয় ভোগ। 
শরীরে শারীর ফল করয়ে সম্ভোগ ॥ ৮ 


বাগদণ্ড, মনোদও, কায়দণ্ড আরু। 
ধুন্ধিতে নিহিত ধার ম্যক্‌ প্রকার ॥ 
তিনিই ত্রিদণ্ডী ইহা শাস্ত্রের লিখন। 
নহে হস্তে দণ্ডধরা শুধু বিড়ম্বন॥ ১* 
কাম ক্রোধ সেই ধেন করিয়া সংযভ। 
রিদন্তী হইয়া সর্বভূত হিতে রত ॥ 
তীহারি ত্রিদণ্ড ফলে সিদ্ধি লাভ হর। 
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিষ্ষ সংশয়” ১১ 


০ 


দেবদ্ধিজগ্রুপ্রীজ্গপূজনং শৌচমার্জবম্‌। 
্ঙ্গচধ্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪ 
অস্থদ্বেগকরং বাকাং সত্যং প্রিরহিতঞ্চ যং। 
স্বাধ্যায়াত্যসনং চৈৰ বাম্ন্ং তপ উচ্যন্তে। ১৫ 


চা 


৮২ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান | 





মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাম্মবিনিগ্রহঃ 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো! মানসমুচ্যাতে ॥ ১৬ 
€ গীতা ১৭ অ:) 
“দেবতা, ব্রাহ্মণ গুরু অতিথি পৃজন। 
শৌধ্য, মরলতা, ত্রক্মচর্যের ধারণ ॥ 
অহিংসা সকলে, এই পঞ্চ অঙ্গময়। 
শারীরিক তপ বলি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
অনুদ্ধেগকর ' বাক্য সত্য হিতময়। 
বেদের অভ্যাসরূপ তগন্তা বাল্পয় ॥ 
সৌম্যভাব, বাক্যত্যাগ, ইন্দ্রিয় দমন। 
চিত্তের প্রসাদ, মনোভাব বিশোধন ॥ , 
এই পঞ্চসাধনায়, সদা রতি হয়। 
মানদিক তপস্তার তাহে পরিচয় ॥” 
কক 
“নজাতু কাম: কামানাং উপভোগেন শামাতি। 
হবিষা কৃষ্ঃবর্থেৰ ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥” 
ও (মহাভারত । অনুশাসন পর্ব ৩৭৯)। 
“কামনার উপভোগে কাম শান্ত নয়। 
অগ্নি যেন স্বত গেলে, সদ! বৃন্ধি হয় ॥৮ 
ক 
“অসংশক্বং যহাবাহো মনো! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কোস্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহতে ॥ ৩৫ 


ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ। ৮৩ 





বতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমন্থিরং | 


ততস্ততো নিয্ম্যৈতদা ঘ্ন্তেব বশং নয়েং॥” ২৬ 
(গীতা ৬ অ:) 
“ন্থুনিশ্চয় মহাবাহু মন ছুনিবার। 
চঞ্চল হলেও আছে উপায় তাহার ॥ 
কেবল অভ্যাস যোগ করিয়া আশ্রয়। 
বৈরাগা সহায়ে বশ হইবে নিশ্য়॥ ৩৫ 
অস্থির চঞ্চল মন যথা যথ। ধাবে। 
তথা হতে আনি পুনঃ আত্মাতে বসাবে ॥% ৯৬ 
ক্র 
“অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মতকন্পরমো ভব। 
অদর্থমপি কত্মীণি কুর্ধন্‌ সিদ্দিমবাপ স্তাসি ৮ 
(গী ১২১) 
“অভ্যাস যোগেতে যদি অসমর্থ হও। 
তৎপর হইপ্লা মম কর্মে রত রও9॥ 
মদর্থে করিলে কর্ম সিদ্ধি লাভ হবে। 
ভেবে দেখ তবে আর কি ভাবনা রবে ॥” 
ক্র 
“নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং । 
একো বহ্‌নাং ষে বিদধাতি কানান্‌ ॥ 
তমাঅবস্থং যেহনু পত্ন্তি বীরাঃ 
তেষাং শান্তি; শাঙ্বতো নেতরেষাং ॥৮ 
(কঠ 51১৩) 


৮3 আর্ানীতিবিষ্তান। 


১১০ পাাসিসিসিসিসিসিিসিসা পাস্পিিপাশিপাপািসিসিসিসিশ১৮০৮৯৪ 


“সকল নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন। 
এক কিন্তু সর্ধজবীবের কামনা! পুরণ ॥ 
যেই বীরগণ হেরে আত্মাতে তাহারে। 
তারা পান চিরশাস্তি, অন্তে কতু নারে” 
কর 
“গোত্রজঃ সহজশক্ররিত্যষৌ। 
নীতিবস্ত ধনলোভে দুর্ধিয়াং। 
বৃদ্ধতুল্য লঘুপুংবৃত্ং জগৎ 
ধীধনস্ত পিতৃমিত্রপুত্রবৎ 1৮ 
(বালভারত। উদ্োগ পব্ৰ ১৭) 
“গোত্রজ সহজ শক্র মানবের হয়। 
মন্দবুদ্ধি ধনলোতিগণ ইহা কয়॥ 
জ্ঞান ধনে ধনী যেই তাহার নিকটে। 
গুরু, তুল্য, লঘুজনে পুরিত জগতে ॥ 
বৃদ্ধজন তার কাছে পিতার সমান। 
সমান সথার মত, ক্ষুদ্রে পুত্রজ্ঞান ॥” 


পক 
কস 


“অবিজিত্য য 'আত্মানং অমাত্যান্‌ বিঞ্বিগীষত্ে। 
অমিত্রান্‌ বাইন্ধিতামাত্য: সোইবশঃ পরিহীয়তে ॥ 
আত্মানমেব প্রথমং ছ্েষরূপেণ যোজয়েৎ।, 
ততোহমাত্যান্‌ অমিত্রাং্চ ন মোক্ষং বিজিগীষতে ॥” 
(বালভারত। উদ্যোগ পর্ব ২২৪। ২৯। ৩* জজ) 


ঘ্যক্তিগত ঈদ্ণ। ৮৫ 





“আপনারে যেই জন নাহি করি জয়। 
মন্দ্রিণণে বশে আনিবারে বাস্ত হয়॥ 
কিস্বা মন্্িগণে বশ না করি আপন। 
শক্ত জয় করিবারে হয় ব্যস্ত মন ॥ 
তার ভয় নাহি হয় কহিজ নিশ্য়। 
আপনার ফাঁদে পড়ে, গর্ব খর্ব হয়॥ 
কিন্ত যেবা প্রথমেতে আত্মজয় করি। 
অন্ত্িগণে বশীভূত করি ত্বরাত্বরি ॥ 
পরে শত্রগণে কৰিবারে পরাজয়। 
তাহার সে চেষ্টা কতু বিফল না হয়।” 


কফ ্ ক 
শ্ধর্নন্য বিধয়ে নৈকে যে বৈ প্রোক্তা মণীধিভিঃ | 
স্বং শ্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ূণং॥ 
দযং নিঃশ্রেয়সে প্রাহবৃন্ধা নিশ্চিত দশিনঃ। 
ব্রাহ্মণন্ত বিশেষেণ দমোধর্শঃ সনাতনঃ ॥ 


অদান্তঃ পুরুষ; ক্লেশমতীক্ষং প্রতিপদ্যতে | 
অনর্থাংস্চ বহ্নন্তান্‌ প্রশ্থজত্াত্মদোষঙ্গান্॥ ১৩ 
আশ্রমেষূ চতুর্বাহদ'মমেবোত্রমং ব্রতং। 

তন্ লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যেষাং সমূদ্রয়ো দমঃ | ১৪ 
ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সতামার্জবং। 
ইন্জিয়াভিজয়ে! দাক্ষ্যং মার্দবং ত্রীরচাপলং ॥ ১৫ 


আর্ধযনীতি-বিজ্ঞান। 


অকার্পব্যমসংরস্তঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা। 
অবিহিংসানম্থয়া সমূদয়ো দমঃ।৮ ১৬ 
(বালভারত, শাস্তিপবর্ব ১০৯) 





নিজ নিজ জ্ঞানাগ্রয়ে যত সুধীগণ। 
বর্শের অনেক শাখা করেন বর্ণন॥ 
দমতা সবার মূল আশ্রয় সবার। 

শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার॥ ৬ 
বদ্ধ ধার নিশ্চিত করিয়া দরশন | 
নিঃশ্রেয়ন দানে শক্ত দম তীরা ক'ন। 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দমণ্ডণ সার। 

ধর্ম সনাতন ইথে সন্দেহ কিআর॥ ১৭ 


দমহীন পুরুষের সদা ক্লেশ হয়। 
অন্ত বহু আপনের হয় ত উদয়। 

_ সেসব আপদ তার জন্মে নিজ দোষে। 
বনু কষ্ট পেতে হয় দমহীনে শেষে। ১৩ 
চারি আশ্রমের. শ্রেষ্ঠ ব্রত দম হয়। 
তার চিহ্ব বলিযাহে দম সমুদয়॥ ১৪ 
ক্ষমা, ধৃতি অহি সা সমতা, সতা.আর | 
খ্ভুতা ইন্দ্রিয় জর, দাক্ষ্য গুণ সার 
মৃছভাব আর লজ্জা অচাপলা আর। 
অকার্পপা, অসংরস্ত, সন্তোষ সে আর) 


পিশিশিপিশিিপিসসিশশিত উনি ও 


ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ। ৮৭ 


মিষ্টভাষী, অননুয়া, হিংসার অভাব । 
দম হতে সমুদিত, এই সব ভাব ।” ১৫। ১৬ 


সঈঙ্ক 
প্বৃতিং ক্ষমা দমোইস্তেযং শৌচমিন্টরিয়নি গ্রহ: | 
ধীবিগ্ভা সতামক্রোবধো দশকং ধর্শলক্ষণণ। | 
(মন 5৯২) 
“ধৃতিঃ, ক্ষমা) দম আর অন্তেক্স নিশ্চয়। 
ইন্দরিয়নিগ্রহ, শৌচ, বুদ্ধি, বিদ্যায় ॥ 
লত্যকথা, ক্রোধত্যাগ, এই গুণ দশ। 
ধর্শের লক্ষণ যাহে বিশ্ব হয় বশ”॥ 
সি 
“অহিংসা সত্ামন্তে্ং শৌচমিদ্ধরিয়নিগ্রহঃ | 
এতং সামাসিকং ধর্দং চাতৃর্বৈথ ব্রবীন্মন্ঃ॥” 
(যন ১০। ৬৩) 
“অহিংসা, অস্তেয়, সত্য শৌচভাব আর। 
ইন্জিয় দিগ্রহ জেনো সর্বপগ্তণ লার॥ 
সঙ্ঘেপে কহিলা মন্গ এই ধর্শচয়। 
চারি বর্ণে লমভাবে পালিবে নিশ্চয় ॥” 
ক্ষকর 
“সত্মন্তেয়মক্রোধো হী: শৌচং ধীধৃতিদম:। 
সংযতেন্দরিয়তা বিস্তা ধর্ঃ সর্ব উদ্াহত?” ॥ 
(যাজ্ঞবন্ধ ৩। ৬১) 


প্অন্তের, অক্রোধ, সত্য, হর, শোঁচ, ধী আর। 


ধৃতি, দয, ইন্দিরনিগ্রহ ধর্শসার 1” 
পপ 


অষম অধ্যায়। 


০০০৩৪৩৯০৯০৮ 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার | 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে রাগ ও দ্বেষ হইতে গুণ ও দৌষ-পুণা 
ও গাপের উৎপত্তি হন্। অনুরাগ বা তালবাদা আমাদিগকে পরার্থে 
সবার্থত্যাগ করিতে, নিজ ই্টকে সাধারণের ইষ্টাীন করিতে প্রবৃত্ 
করে। সুতরাং নিষ্থার্থ ভালবাসাই মদগুণসমূহের মূল) কারণ, ছণ্ধারাই 
একত্ব বা একা উপলদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে দ্বেষ বা দবণা আমাদিগকে পর 
গ্রহণ করিতে নিজের ন্বুখের জন্ত পরের অনিষ্টাচরণ পূর্বক অভীষ্ট 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং দ্বেষ ও সবাই সর্ব- 
প্রকার দোষের বা গাপের মূল) কারণ, তদ্বারাই ভেদজ্ঞান উদ্রিক্ত ও 
পরিপুষ্ট হয়। যাহাকে ভালবামি তাহার জন্ঠ ত্াশ্গম্বীকার করিয়া 
আমর! আনন্দ লাভ করি। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি ষে 
আত্মার প্রকৃত স্থখ__যখার্থ আনন্দ কেবল ত্যাগ দ্বারাই বন্ধ হয়। 
জীবাত্মার আনন ত্যাগে অর্থাৎ দানে; দেহের আনন্দ গ্রহণে! 


প্রকৃত প্রেম, আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আননেরই রূপান্তর। তাই 


খুরুজনের প্রতি ব্যবহার। ৮ 


প্রেম কর্তবাপালন ও স্থার্থতাগকে সখ ও আহ্লাদের বিষয়ে পরিণত 
করে। প্রথম প্রথম প্রবৃতি বা ভ্বায়াবেগ সকল বিধি নিষেধের 
বাধ্য থাকে নাঃ বস্ততঃ তখন বিধি নিষেধের জ্ঞানই থাকে না। পরে 
যখন বিখি নিষেধের জ্ঞান হয়, তখন প্রবৃত্তি সমূহ অল্পে অরে সেই 
জ্ঞানের ছ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। প্রবৃত্তি সমূহ জ্ঞান ও 
বৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলেই, মানব নীতিবান হইয়া উঠে। বিধি 
নিষেধ সমূহের নির্দেশ ও তাহাদের কারণ প্রদর্শন বাবহারিক নীতি 
শাস্তের (77800081 [015 ) কার্য । অনুক্ষণ আনন্দাধেষানিরত 
প্রবৃত্তি সমূহকে ক্ষণিক, নিক, “পরিণামে বিষময়, দেহানদ হইতে 
বিরত করিয়া শাশ্বত আয্মানন্দের অনুবর্তী করা নীতিশাস্তের 
উদদেশ্ত। এক কথায় বিবেকের প্রতিষ্টা করিয়া স্থথেচ্ছাকে তদনুবর্তী 
করা চিৎ ও আনন্দের মধ্যে সথা স্থাপন করা নীতিবিজ্ঞানের কার্ধয। 
মানবজাতি পরম্পরের মহিত যে অগননীয় সন্বনধবন্ধনে আবদ্ধ, 
কিরূপে সেই সর্বপ্রকার সন্ধ চিরাননময় হইতে পারে তাহাই 
আমাদের এক্ষণে আলোচ্য। প্রথমে গুরুজনগণের সন্বদ্ধে রাগ, থেষ 
প্রভৃতি প্রবৃত্বিকে কিরূপে বুক্ধিনিযন্ত্িত স্ুপথে পরিচালিত করা 
কর্তা ভাহার অনৃশীলন করা যাইতেছে। ঈশ্বর, রাজা, পিতামাতা, 
শিক্ষাদাতা ও বয়োবৃ্ষগণ শ্বতাবতই আমাদের শ্রেষ্ঠ ও পৃত্য। 

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা শ্রনধা, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ রূপে 
প্রকটিত হয়। ঈশ্বর জীবাত্থা অপেক্ষা অনসতগুধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং তাহার 
অনন্ত দয়ায় মুগ্ধ হইয়া মানব তাহার প্রতি আক হয়। সুতরাং ঈখবরের 
প্রতি জীবের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহার দীনতা,কতজ্ঞতা ও আত্ম 
সমরণেছা মিশিত থাকে । তীহার তুলনায় নিষের সুদরাদপিকষু 





৯5 আর্ধ্যদীতি-বিন্্রান। 





পলন্ধি হওয়াতেই মানবের দীনতা বা আত্মলধুত্ব জ্ঞানের 
আবিভাব হয়। কিন্তু এ দীনতায় ঈর্ষা থাকে$না, কারণ, যিনি 
অনন্তগুণে বড় তাহার সম্বন্ধে ঈর্ষা হয় না, বরং তীহার অন্বর্তী 
হইতে-_._স্তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাহার পরশ্থর্য্যের ভাগী হইতে-- 
তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষ হয়। ভগবানের সর্কজ্ঞত্বে, 
সর্বশক্তিমত্রায় ও সর্বাশ্রয়ত্বে খীকাস্তিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকাতেই ভ্রীব 
তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতে ও তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে 
বাগ্র হয়। তাহার অপার করুণার কথ! চিন্তা করিয়া মানুষ কৃতজ্ঞতায় 
আপ্লত হয় এবং তাহার সেবায় আয্মোৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয়। 
হিনদুশান্তগ্রন্থমকলে অনেকানেক তক্ত মহাঁপুরুষের কাহিনী বিবৃত 
আছে। তাহাদের চরিত্রে ই সকল গুণের পরাকা্টা প্রদর্শিত 
হইয়াছিল। দেখ তীত্ম কিরূপে বিষ্ণু অবতার শ্রীরুষ্ককে তক্কি ও 
পৃজ্জা করিয়াছিলেন শরশযায় শয়নাবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব 
করিয়াছিলেন, তাহা অধায়ন ও ধান করা সকলেরই কর্তব্য । 

রাজনুয়যক্ত সময়ে ভীন্মদেব প্রথমেই শ্রীকুষ্ণকে অর্ধদান করিতে 
আদেশ করিয়ছিলেন। নারদ বলিয়াছেন প্বিশ্বের আদিপুরুষ 
্রকের পুজা যাহাদের মনংপৃত নহে, তাহারা মি্বাক্য ও সছ্যবহারের 
উপযুক্ত নহে। যে সুকল বাকি কমলপত্রাক্ষ শ্রীকষের পুজা 
করিতে ইচ্ছা করে না, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃত ।” মৃত্যু সময়ে 
তীম্ম কায়মনোবাক্যে পীকষ্ণের চিন্তা পূর্বক তাহার আশির্বাদ লাভ 
কত্িবার জন্ত বাগ্র হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ধর্দবোপদেশ সমাপনাস্তে তিনি 
বান্থদেবের সহশ্রনাম কীর্তন করিয়াছিলেন এবং দেহতাগের পূর্বে 
সীকষ্চের অঙ্কুমতি গ্রহণই তীহার শেষ বাক্য। 


শুরুজনের প্রতি বাবহার। ৯১ 


দৈতাযপতি হিরশ্যকশিপুর পুত্র গ্রহলাদ ভগবন্তক্তের চিরপ্রসিৰ 
আদর্শ । আচার্যের সহ উপদেশ ও নির্ধদ্ধাতিশয় সত্বেও তিনি 
নিরন্তর হরির উপাসনা ও হরিনাম কীর্তন করিতেন। তাহার পিতা 
সাহাকে নানামতে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শেষে তাঁহার প্রাণ 
সংহার পর্াস্ত করিতে উদ্ভত ইইয়াছিলেন।কিন্তু কিছুতেই াার হরিভন্রি 
বিচলিত হয় নাই। তাঁহার হরিভক্তি বলে মদমত্ত হস্তিগণ তাহাকে 
পদদলন করিতে নিযুক্ত হইয়ও তাহার পদলেহন করিয়াছিল। 
বে গুরুভার পাধাণের চাপে তাহার চূর্ণ হইবার কথা, তাহাও 
তাহার বক্ষে তুলার স্ঠায় লু হইয়াছিল। যে তরবারির তীক্ষধারে 
তাহার মস্তক ছিন্ন হইবার কথা, তাহাও তাহার গলদেশে লাগিয়া হীনধার 
হইয়াছিল। যে বিষে তাহার ধমনীতে মৃতা সঞ্চারিত হইবার কথা, তাহাও 
স্থবিমল জলের স্তায় তাহার দেহ স্থুণীতল করিয়াছিল। অবশেষে ভগবান্‌ 
নরসিংহ মৃদ্তিতে ক্িকন্তস্ত ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় 
সেবককে চিরদিনের জন্ঠ বিপন্ু্ত করিলেন। এইরূপে অলোকসামান্ত 
ভক্কিবলে সকল নির্ধাতন ও সকল ছৃ্দৈব জয় করিয়া গ্রহাদ 

ভগ্গবং মমীপে প্রীর্ঘনা করিয়াছিলেন___ 

প্নাথ যোনিসহত্রেধু যেবু যেযু ব্রজাম্যহং। 
তেষু তেঘচ্যুতা তক্কিরচাতান্ত সদা হরি” 
(বিষুপুরাপ ১২৭১৮) 
প্নাথ দয়াময়. তোমারি ইচ্ছায় 
যে জন্মে যে দেহ পাই। 
দেষকি দানব কীট কি মানব, 
তাহে মোর চিন্তা নাই। 


৯২ আর্ধানীতি-বিদ্ান| 


হে অঢ্যুত শুধু এই ভিক্ষা পদে 
সকল জনমে যেন। 
ভকতি অঙলা তব পদে রহে 
বাসনা হ্বদয়ে হেন ॥ 
সংসারের জীব পার্থিব বিষয়ে 
মগ থাকে যেই মত। 
আমার হৃদয় যেন সেই মত 
তব পদে থাকে রত।৮ 


রব বিমাতার দুরব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়া পিতৃসদন পরিত্যাগ পূর্ববক বনে 
গমন করিয়া এরপর প্রগাঢ় ভক্তি ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে বিষ্ণুর 
আরাধনা ও তপস্তা করিয়াছিলেন যে শ্রীহরি প্রীত হুইয়া তাহাকে 
দর্শন দিলেন এবং ভ্রিলোকীর সীমান্তে রব নক্ষত্বে তাহার সিংহাসন 
স্থাপন পূর্বক ্ুবলোকের আবিপত্য তাহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। 

ধাহাকে আমি একান্ত ভক্তি করি, স্বভাবতই স্তীহার .পলান্ুসরণ 
করিতে আমার বাঁসনা হয়। আবার যদি সেই আদর্শ পুরুষ 
স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে কার্য 
করিতে যে আমার ধঁকান্তিক আগ্রহ হইবে, ইহা বল! বাহুল্য। 
জ্ঞান ও সহাঙ্গভৃতিই আনুগত্য জন্মাইয়্া থাকে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা 
সংগন্থী প্রদর্শিত হয় এবং সহান্থৃভৃতি সর্বাপেক্ষা নুগ্রম পথের 
বাবস্থা করে। ঈশ্বর সর্ব্ঞ, সর্বশক্তিমান ও অনন্ত দয়ালু) নুতরাং 
নর্ধতোভাবে ঈশ্বরানুগামিতা যে তৰভ্তানিগণের নিরতিশয় শ্রেয়; ও 
তরি হইবে, ইহাত ম্বতঃসিদ্ধ কখ|। যখন জীবনের সফল ঘটনা 
“লই জয়াময়ের ইচ্ছাধীন বলিয়। জান হইবে, তখন তহদিত নুখ 





গুরুষ্তনের প্রতি ব্যবহার । ৯৩ 


১২০এপপোিপপপিপিপপিশিপশপিপপপিশ পাশাপাশি পাপা 
দুঃখ সমভাবে সন্তষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবার সামর্থা হইবে। পুত্র 
যেরূপ জ্ঞানী ও স্নেহময় পিতার আজ্জান্থবর্তী হয়, জীবাত্বাও তেমনি 
স্বীর সর্বজ্ঞ ও করুণাময় পরমপিতার আজ্ঞাধীন হইবে। তাই 
আমরা পূর্ণমনুয্যত্থের চিরাদর্শ শ্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রে চরিত্রে 
ঈশ্বরেচ্ছা্ুগমনশীলতার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাই। তাহার 
রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত হুইবার পর যে সমস্ত বিপ্লব উপস্থিত 
হইয়াছিল তদবসরে তিনি পুনঃ পুনঃ সকলকে এই বনিয়া সাত্বন! 
করিয়াছিলেন যে, জগতে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত 
টিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যেনিজে তিনি সেই প্রবল ঝটিকাবত্তের 
মধো অচল অটলের ন্যায় অবিচলিত ও প্রশান্ত ছিলেন। 
পক্ষান্তরে যাহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান্‌ নহে, আমরা পদে পদে 
তাহাদের পরাভর দেখিতে পাই। রাবণের ন্যায় পরাক্রাস্ত ও 
বিশ্ববিজয়ী ভূপতিগণও ঈশ্বরের (দ্রাহিতা করিতে গিয্না সমূলে 
বিন হইয়াছিলেন। মগর্ধরাজ জরাসন্ধ, প্ররুষ্ণের বাক্য অবজ্ঞা 
করির! বন্দী রাজগণকে মুক্ত করেন নাই; সে স্বস্থ তাহাকে ভীমের 
হস্তে নিহত হইতে হইল্লাছিল। শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করিয়া তাহার 
চক্তাঘাতে হত হইয়াছিল । প্রীকুঞ্চের পরামর্শ অবহেলা করিয়া দূর্য্যোধন 
সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছিল। এপ আরও বহুসংখ্যক উদাহরণ পুরাণ 
ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যা়। যেকেহ ঈশ্বরের দ্বেষ বা অবঙ্জ! 
করিবে তাহাকে নিশ্চয়ই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবেক। 
রাজভক্তিও শাস্ত্রে ভূয়োতুয়ঃ অন্ুশাসিত হইয়াছে। এবং বহুল 
উদাহরণ দ্বারা তাহার প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ইন প্স্থের 
সিংহাসনে আরূঢ হইলে তাঁহার চারি ব্রাতা দ্বিখিজয়ে গমন পূর্বব 


৯৪ আর্ধ্যনীতি-বিজ্তান। 


জয়লন্ধ ধন আনিয়। তাহার পদে অর্পণ করিয়াছিলেন; কারণ তাহারা 
রাজার অন্তই যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য নহে। 
যখন যুিষ্টির দূত ক্রীড়ায় পরাস্ত হুইয়৷ অরণ্য আশ্রয় করেন, 
তখন প্রজাগণ ধতরাষ্ট্রের আধিপত্য পরিহার পূর্বক তাহার অন্ুগমনে 
উদ্ধত হইয়াছিল। কিন্ত তিনি তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ভন 
পূর্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আস্ান্বর্তী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন; 
এবং বলিয়াছিলেন হে এইরূপে কর্তব্য পালন দ্বারাই প্রজাগণ রাজের 
সর্ধাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। 

পুরাকালে জনকাদি রাজধিপ্রমুখ নরপতিগণের মহোচ্চ আদর্শ 
ও তদানীন্তন গ্রজাহিতব্রত তৃপতিগণের একান্তিক কর্তব্পরায়ণতা! 
দ্বারা প্রকৃতি পুঞ্জের রাজভক্তি সমধিক বর্ধিত হুইত। বিধিমতে 
প্রজারগ্রন করেন বলিয়া ভূপতির নাম “রাজা, । ঘিনি যথার্থ রাঙ্ঞাপদ- 
বাচা তিনি সর্বপ্রকার নিজনখ ও স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নিরন্তর প্রজা 
হিতকামনায় রত থাকেন। ইহা সংসারে রাজা ঈশ্বরে শক্তির, 
স্তায়পরতার ও প্রজাপালন কার্ধের প্রতিভূ শ্বরূপ। তাহ ভগ্বপ্তক্তির 
পরেই রাজভক্তির স্থান। অঙ্গিরা বংশোস্তব উদথ্যযুবনাস্বনন্দন 
মান্ধাতা৷ নরপন্তিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন “হে মান্ধাতঃ-__ 
স্ায়পরতার সহিত সকলের রক্ষা করিবেন বলিয্বা রাজ!) স্বেচ্ছাচারী 
ভাবে সকলের উপর আধিপত্য করিবেন বলিয়া নহে। রাজা 
পৃথিবীর রক্ষক। ন্যায় ও ধর্মান্থসারে প্রজাপালন করিলে রাকা 
পৃথিবীতে ঈশ্বর সদৃশ পৃজালাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্ত যদি 
অন্তায় ও 'বন্মাচরণ করেন তাহা হইলে তাহাকে নরকে গমন করিতে 
হয়। স্ভায় ও ধর্ম হ্বারাই রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। সায় ও ধর্মপরায়ণ 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার । ৫ 


রাজাই কেবল রাজা নাম পাইবার যোগ্য। যদ্দি তিনি অন্তায় ও 
অধর্থের দণ্ডবিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে দেবগণ তাহার 
গৃহ ত্যাগ করেন এবং তিনি সকলের নিন্াভাজন হন। ন্বদেশ- 
হিতৈষণা (08010919 ) এবং স্বজাতিহিতৈষণার (00170 90171) 
সহিত রাজভক্তির অতি ঘনি্ সম্বন্ধ। এই তিনটা দদগ্ডশই অনেকাংশে 
সমধশ্মী এবং পরস্পরের চিরসহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না। মানব যেমন পিতা মাতার সন্তান, তেমনি জন্মভূমিরও 
সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করিয়া পিতামাতার শোণিতে 
পরিপুই হয় ও তাহাদের স্েহে লালিত পালিত হয়, সেইরূপ জন্মতূমিতে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহারই জল, বায়ু শ্রস্তে পরিপুষ্ট হয় এবং 
তাহারই অঙ্কে পালিত ও শিক্ষিত হয়। 

জন্মভূমির প্রাচীন কীর্তির গৌরব, স্বদেশের ধর্শাবীর, খুদ্ধবীর ও 
অন্যান্য মহাত্মাগণের প্রতি আসন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা, ন্বদেশবামীর 
প্রতি এরকাস্তিক সহান্থভুতি-_তাহাদের সুখ দুঃখে, জয় পরাজয়ে, নম্পদ 
বিপদে, সম্পূর্ণ সমবেদন! এবং জন্মতৃমির প্রাকৃতিক মৌন্দধ্যে ও শিল্প 
বিজ্ঞানের উৎকর্ধে আত্মগৌরব জ্ঞান প্রভৃতি হৃদয়াবেগ হইতে ম্বদেশ- 
হিতৈষণা ও সমাজহিতৈষণার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মনুষ্বের নিকট 
তাহার জন্মভূমিই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শভূমি। সমাজহিতৈষণা 
(99115 50150 দেশহিতৈষণারই নামান্তর । যিনি সাধারণের হিতার্থে 
নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করেন, তাঁহাকেই সমাজহিতৈষী 
(98115 92110) বলা যায়। স্নেহময় পিতা ব পুত্র যেমন পরিবারবর্গের 
মঙ্গলের জন্ত সানন্দে আত্মস্থ বলিদান করেন, দেশহিতৈষী তেমনই 
দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য নিন্বার্থ অকাতরে বলিদান করেন। 





৯৪ আর্যানীতি-বিজ্ঞান। 


শিবপুরাণে শতমন্তার উপাখ্যানে জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার 
একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাঁওয়! যায়। একদা অভির প্রদেশে মহা 
অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতগণ মিলিত 
হইয়া ইন্ত্রজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে ভগবান ইন্দ্র প্রত্াক্ষ 
হইয়া সকলকে বলিলেন--“তোমরা মহাপাপ করিয়াছ, সেই পাপের 
শান্তিম্বন্ূপ এই অনাবৃষ্টি ও ছুফফালের অবতারণা হইয়াছে। যদি 
কাহারও সর্বগুণান্থিত,. বহুক্রত, পুদ্ধ ও শান্ত একমাত্র পুত্র আপনাকে 
অশ্সিতে আহুতি দান করিতে পারে, তাহা হইলে পর্যাপ্ত বৃষ্টি 
হুইবে।” ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হতাশ হইয়া 
গড়িলেন। সেই প্রদেশে শতমন্না নামে এক সর্বগুণাস্থিত, বহুক্রত, 
শান্ত, দাত্ত ও বৈরাগাবান্‌ ব্রাহ্মণপুত্জ বাস করিতেন তিনি সভাস্থলে 
মণ্ায়মান হইয়া সর্বসমক্ষে দেশের হিতার্থ---সর্বব সাধারণের মঙ্গলার্থ 
ক্াম্মোৎসর্দ করিতে প্রস্তুত হুইলেন। পিতা মাতা জীবিত থাকিতে 
তাহাদের অন্থমতি ব্যতিরেকে পুত্রের কোন কার্যেই অধিকার নাই; 
তাই শতম্থ্য পিতা মাতার অন্থমতি লইবার জন্য তাহা নিকট 

গমন করিয়া প্রণাম পূর্বক পিতাকে বলিলেন__“পিতঃ 

“জননী জন্মভুমিস্চশ্বর্গাদপি গরীয়সী 1” 

“জননী ও জন্মভূমি ন্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ।” 
অতএব সেই জন্মভূমির জন্য এদেহ ত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাত 
হইবে। বে দেহের কোন নিশ্চয়তাই নাই; প্রাণাস্তে যাহা, হয় 
ভন্মসাৎ হইবে, না হয় শৃগাল কুকুরাদির আহাধ্য হইবে, অথবা 
জঘন্ত কমিরাশিতে পরিণত হইবে, দেই অকিঞ্চিতকর জড়দেছদানে 
যদি মাতৃভূমির--"ন্থদেশবামী সকলের হিতনাধন করিতে পারি, তাহা 
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অপেক্ষা অধিকতত লাত, অধিকতর নিঃপ্রেয়স আর কফি হইতে পারে ?” 
পিতা নীরব হইলেন। তখন শতমন্থা মাতার নিকট গমন করিয়া 
আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। মাতা সংপুত্রের 
বহুগুণ কীর্তন করিয়া বলিলেন--"বাবা। আমিই অগ্নি প্রবেশ 
করিতেছি, তোমার মত লোক জীবিত থাকিলে জগতের বহুল 
মঙ্গল হইবে।” তখন শত্মন্তযপ্র পিতা বলিলেন__“তোমরা ছুই 
জনেই ধন্য; তোমাদের কাহাকেও অগ্নি প্রবেশ করিতে হইবে না, 
আমিই অগ্নিপ্রবেশ করিয়া ইন্দ্র তৃপ্তিসাধম করিতেছি।” তখন 
আকাশবাণী সেই মহান্তবত্রয়ের গ্বদেশপ্রেমের ও পরার্থপরতার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়৷ বলিলেন-._-“তোমাদের (আয্মোৎসর্গে) দৃঢ়নিশ্্বতা 
দ্বারাই আবশ্তকীয় নরবণির কার্ধ্য সুসিক্ধ হইয়াছে ।” অনন্তর সৃষ্টি হইয়া 
ধাকে শন্তপূর্ণ করিল। 

জন্মভূমির জন্ত প্রাণ পর্লিত্যাগেও দেশহিতৈষী কাতর হন না, 
এবং দেশহিতৈষণা! ও ম্বজাতীগৌরব রক্ষণেচ্ছার অভাব হইলে 
জাতীয় মহত্ব রক্ষিত হয় না। সমগ্র দেশের উন্নতির উপর, সমগ্র 
সমাজের উন্নতির উপর প্রত্যেকের ব্যক্ষিগত ও পারিবারিক 
উন্নতি নির্ভর করে। সমষ্টিরও যে অবস্থা বাষ্টিরও সেই অবস্থা হইবে। 
সমষ্টির অহাদয়ে বাষ্টির অভ্যুদয়, সমষ্টির অবনতিতে বাষটির অবনতি । 
সমাজকে একটি বিরাট পরিবার বলিতে পায় যায়। এক পরিবার- 
ভূক্ত সকল বাজিই যেমন সমগ্র পরিবারের উন্নতির বা অবনতির 
জাগি হয় তেমনি এক মমা বা জাতির সকল বাক্কিই সমগ্র সমাজের 
উদ্্রতি বা অবনতির ভাগী হয়। জাতীয় গৌরব রক্ষণেচ্ছা হইতে 
দেশের সর্বসাধারণের ক্সক্াদয় বা অবনতিকে নিজের অভ্যুদ্ ৰা 
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অবনতি বলিয়া বোধ হয়, এবং বাস্তবিকও তাহাই বটে। সমাজ 
হিতৈষণা দ্বারা ছূর্বলকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার বাসন! 
মানবহৃদয়ে বলবতী হয়, ইহা আমাদিগকে অন্তায় ও অত্যাচারের 
প্রতিবিধান করিতে প্রণোদিত করে) রাজ্যের আইনের গৌরব রক্ষা 
করিতে বদ্ধপরিকর করে; সকলের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য দ্ডায়- 
মান হইবার প্রবৃত্তি দেয়; সমাজের অনিষ্ট দ্বারা নিজ ইই্টসাধন 
করিবার প্রবৃত্তি দূরীভূত করে এবং নিজ ইষ্ট ত্যাগ করিয়াও সমাজের 
প্রতি কর্তব্পালনে প্রণোদিত করে। ভারতের প্রাচীন বীরগণ 
সর্বদাই পরের মঙ্গলের জন্ বদ্ধপরিকর থাকিতেন। তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
অঙ্ছুনকে জনসাধারণের অভ্যুদয়ের জন্য চেষ্টা করিতে এবং সমগ্র 
মানবজাতির রক্ষা ও উন্নতিবিধান করিতে উপদেশ প্রদান করিয় 
ছিফলন। যিনি কেবল নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা 
করেন, চাহি দা সারি ডানে 
পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সুখের মূলোচ্ছেদ করেন। 

সর্বতোভাবে পিতামাতার আজ্ঞান্বর্তী হওয়া সন্তান একান্ত 
কর্তব্য। সনাতন ধর্ম শাস্ত্রের সর্বত্রই এই বিধিটি তুয়োভুয়ঃ উপদিই 
হইয়াছে। পিতামাতার আজ্ঞান্থবর্িতার উদ্দল ছৃষ্টস্ত শ্রীরামচন্ত্র। 
যখন দশরথ কৈকেয়ীর যড়যন্ত্রে বাধ্য হইয়া তাহার প্রার্থিত 
রামবনবাসরূপ বরপ্রদীন করিয়াছিলেন, তখন কৈকেরী রামচন্তুকে 
বলিয়াছিলেন, যে তোমার জনক ভয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে 
পারিতেছেন না। রামচন্দ্র উত্তর করিলেন-_“আর্যে আপনিই তাহার 
মনোভাব ব্যক্ত করুন, আমি তরায় তাহা সম্পন্ন করিব। পিতার 
অভিলহিত সাধনের ন্যায়-_তাহার আদেশ পালনের স্তায়। আর কি 


গুরুজনের প্রতি বাবহার। ৯» 


পাপা 











এপাশ 


বা কর্মআছে?” এবং তাহার হিতৈষীগণ সকলে তাহাকে হতবু 
পিতার বাক্য অবহ্লো করিতে উপদেশ দিলে, তিনি বলিয়াছিলেন 
“পিতৃমান্তা উল্নজ্ঘন করিবার সাধ্য আমার নাই; * * * * * 
আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিব”, তৎপরে পিতার সৃত্যু হইলে 
যখন ভরত রাজ্যগ্রহণে একাস্ত অনিচ্ছক হ্ইয়া-যৎপরোনান্তি 
নির্বন্ধাতিশয় সহকারে তাহাকে সিংহাসনারোহণ করিতে পুনঃ পুনঃ 
অন্ুরোধ করিয়াছিণেন, তখনও তরতের সকল যুক্তি ও অন্থুরোধের 
বিরন্ধে রামচন্দ্রের মেই একমাত্র উত্তর যে “পিতার আজ্ঞা আমি বনবাসী 
হইব ও তুমি রাজা হইবে। আমাদের উভয়েরই পিতৃতাস্তা পালন 
করা কর্তবা। আমার পিতার আজ্ঞা কখনও ব্যর্থ হইবে নাঁ”। 
মহাভারতে আমরা ব্যাধনূপধারী এক ব্রক্ষজ্ঞের উপাখ্যান দেখিভে 
পাই! একদা কনিষ্ক নামক ব্রান্গণ তীহার পরপ্রান্তে ততবজ্ঞানশিক্গণ 
কামনায় আগমন করিলে, তিনি ও ব্রাহ্মাকে স্বীয় পিতামাতার নিকট 
লইয়া! গিয়াছিলেন। যে পরম রমণী প্রকোষ্ঠ সমূহে তাহার নু 
পিতামাতার আবাস মন্দির নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তথায় মেহ 
্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন “আমার এই তন্বজ্জান ও শান্তি 
কেবল পিতামাতার চরণ সেবার দ্বারা লাভ করিয়াছি” । অনন্তর 
পিতামাতার চরণে সাষ্া্ প্রণাম পূর্বক তাহাদিগকে ব্রাঙ্গণের পিট 
গ্রধান করিয়া বলিলেন "এই পিতামাতাই আমার আরাধাদেসত। | 
দেবতার যেরূপ পূভার্চনা কর! কর্তব্য, আমি ইহাদের সেইদ্প 
পৃঝার্চনা করিয়া থাকি। * * * & জ্ঞানিগণবে বিবি 
অস্ধির কথা! বলিয়া থাকেন আমার পক্ষে হঁছারাই সেই অগ্নি 
হে ব্রাঙ্দণ আমার চক্ষে তীহারাই বক্স, তাহান্তাই চছুর্সেদ। 
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* ৯৯. * পিতা, মাতা, পবিত্র অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই 
পাঁচটা সকলের প্রকান্তিক তক্তি ও পূজার পান্র*। তদনস্তর তিনি 
কনিষ্ধকে বলিলেন যে, বেদাধ্যয়ন আকামায় পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া 
দরদেশে আস! তাহার কর্তব্য হয় নাই। "রায় গৃহে প্রত্যাবর্তন 
পূর্বক তাহাদের সেবা ও শ্তত্রযা কর, কাযমনোবাক্যে তাহাদের পৃজার্চনা 
ও সন্তোষ বিধান কর, আমি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধ্দজানি নাগ। 
ভীম্ম যেরূপে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। তিনি তাহার পিতার অভীষ্ট পরী লাভের জন্ত, 
নিজে চিরকৌ মার্ধ্য অবলম্বন পূর্বক রাজসিংছাষন ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
চস্ছবংীয় শান্ত রাজ! পতাবতী নামী সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিতে 
অভিলাধী হইয়াছিলেন ); কিন্ত পাছে তাহাতে প্ররিকপুত্র 
ভীম্ষের মনোছুঃখ হয়, এই তয়ে সে আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে 
পারিতেছিলেন না। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে হয়ত বিমাতা তাহা 
পরিরপুত্রকে স্নেহ করিবেন না। এই উভয়সঙ্কটে শাস্তমূর মনে বড়ই 
মন্মপীড়া হইয়াছিল । তজন্য তিনি সর্বদাই বিষণ থাকিতেন। ভীম্ম 
মন্ত্িগণের নিকট হইতে পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়! 
সত্যবতীর পিতার নিকট গমনপূর্বক তাহার কন্যাটাকে রাজার সহিত 
বিবাহ দিতে অনুরোধ ক্রিতলন। সত্যবতীর পিতা বলিলেন “রাজা 
বৃদ্ধ হইয়াছেন, তুমি পীপ্রই রাজ! হইবে, আমি ররং কন্তাকে তোমার 
হস্তে অর্পণ করিতে ১পারি কিন্তু বৃদ্ধ রাজার হত্তে দিতে পারি না”। 
ভীন্ম বলিলেন, "এমন কথা৷ মনেও করিওনা) আমার পিতা যখন 
তোমার কন্াকে বিবাহ করিতে অভিলাধী হইয়াছেন, তখন তিনি 
আমার জননী স্বর়পা, আমার পিতার সহিত তাহার বিবাহ দাও"। 


গুরূজনের প্রতি বাবহীন্ন। ১০১ 
তখন সতাবতীর পিতা বলিলেন প্যদি আমার কণ্তার গর্জাত পুত্র 
রাজা হইবে ইহা স্থির নিশ্য় হয় তবেই আমি তাহাকে কন্াদান 
করিতে পারি*। ভীম্ম তংক্ষণীত প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি জোষ্ঠত্বাধিকার 
ত্যাগ করিলাম ; বিমাতার গর্ভজাত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিব” । সতাবতীর পিতা বলিলেন, “আপনার বাক্য 
মিথা| হইবার নহে, তাহা জানি, কিন্ত আপনার পুত্রগণ ত রাজোর 
জন্ বিরোধ করিতে পারে, তাহার উপাঁয় কি”? ভীগ্ব বলিলেন “আমি 
প্রতিন্তা করিলাম ইহ জীবনে কখনও বিবাহ করিব না, সুতরাং 
'আমার পুত্র না থাকিলে আর বিবাদ করিবার কেহ থাকিবে না। 
এক্ষণে আমার পিতার অভিলাষ পূর্ণ কর”। তাহার এই সকল 
ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে দেবগণ কর্তৃক আঁকাশবাণি হইল “এতদিন 
উহার নাম দেবব্রত ছিল) এখন হইতে উনি ভীগ্ম নামে পরিচিত 
হইবেন” | 

তিনি নিজের পক্ষে 'ভীন্মণ বটে, কিন্ত আর্ধযগণের হদয়ের তিনি পরম 
্রি্ধ আরাধ্য দেবভা। আজি প্রত্যেক হিন্দু অন্ততঃ ভীম্াদীর 
৫ 
“বৈরাদ্রপগ্তগ্বোত্রায় সাংকতি প্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদামোতৎ মলিলং ভীন্তবর্ীণে ।” 


বলিয়া ভাহার তপ্রণ করেন। মহারাজ শাস্তহ্ যখন গুনিলেন 
যে, তাহার প্রিয়পুজজ অতি কঠোর ব্রতধারণ পূর্বক সতাবতীকে 
তাহার পত্রীক্ষপে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তীন্মের সে প্রতিঞ্ঞা অহথ! 
হুইবার সন্ভাবলা নাই, তখন তিনি সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন 
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এবং পুত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়৷ আননদপূর্ণ হৃদয়ে তীম্থকে ইচ্ছামৃত্ 
বর দিয়াছিলেন। যে মনুষ্য দুর্দান্ত প্রবৃত্তি সমূহকে এ প্রকারে জয় 
করিতে পারেন, সেই জিভে্দরিয় মহাবীর যে মৃত্যুজয়ী হইবেন তাহাতে 
আশ্চর্য্য কি? 

পক্ষান্তরে ছৃর্য্যোধনের প্রগল্ভতা ও পিতামাতার অবাঁধাতাই 
কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আশু কারণ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে 
কেবল কুরুবংশ নয়, সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি ধ্বংশ হইয়াছিল। তীহার 
পিতা ত্তাহাকে পাওবদিগের স্যাষ্য স্বত্ব প্রদান করিতে বারঘ্বার 
অন্নরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু দূর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই ; 
এমন কি, তাহার জননী গান্ধারী সতামধ্যে তাহাকে পিতৃআক্তঞা পালন 
করিতে অনুনয় করিলে, ছুর্য্যোবন তীহারও কথা৷ অবজ্ঞা করিয়া 
তাহার, প্রতি রূবাক্য প্রস্নোগ করিয়াছিলেন। সেই মতিচ্ছন্নতার 
ফলে তাহার বংশ নাশ, রাজানাশ ও ধর্নাশ হইয়াছিল। যে সন্তান 
পিতামাতার মনে কষ্ট দেয় ভাহার মঙ্গললাভের সম্ভাবন! 
কোথায়? 

আর্ধ্যনীতিশাস্ত্রে আচার্য বা শিক্ষাগুরুকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবার 
উপদেশ. আছে। “শিষ্য অনুক্ষণ আচার্য্ের সেবাপরায়ণ হইবে 
এবং কখনও তাহার অগ্লীতিকর কোন কার্য করিবে না। সনাতনধর্ধশাস্ত্রে 
ঈশ্বরের ও রাজার প্রত্তি যেরূপ অকপট শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা ও 
নির্ভরধীলতা উপদি্ হুইয়্াছে, সেইক্প পিতামাতা ও শিক্ষকগণের 
প্রতিও ধ সমস্ত গুণ সর্বখা আচর্ণীয় বিয়া নির্গি্উট হইয়াছে। 
তন্থাতীত- তাহাদের সম্বন্ধে ন্রভা, মধুরতা ও শিক্ষণীয়তা থাকা একাস্ত 
জাবন্ক। . আরশাস্ত্রে জনক জননী ও আচার্য্য সন্ধে কর্তব্যনিষ্ঠ। খত 
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বিশিষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তত বোধ হয় অন্য কোন বিষয়ে হয় নাই 
এবং আর্যবীরগ্রণের চরিত্রে এই বিশেষ্ব চির পরিস্কুট রহিয়াছে। 
পাওবগণ যখন তীম্ম ও দ্রোশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, তখনও তাহাদের প্রতি কত ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন! তীহার! যুন্ধারস্তের পূর্বের নিত্য এ গুরূগণের চরণে 
প্রবাম জাপন করিতেন। যখন হষটছ্যয় দ্োশের গুহ্রকেশ ধারণ করিয়! 
ভাহাকে বধ করিতে উদ্ভত হইয়াছিল, তখন অর্জুন উচ্চরবে বলিয়া- 
ছিলেন “আচার্ধ্কে জীবিত রাখ, তীহাকে বিনাশ করিও না । তিনি বধার্ 
নহেন”। দ্রোগ হত হইলে তিনি-_রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন 
আমি নরকে মগ্ণ হইলাম ; লজ্জা! আমাকে খ্রিয়মাথ করিয়াছে 1 
কেবলমাত্র পূর্বককৃত প্রতিজ্ঞা বা শাস্নিরদি্টি কর্তব্যপালন অনুরোধে 
গুরুবাক্য অবহেলা করিবার দৃষ্টান্ত আরয্যশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 
আদর্শ ধর্মবীর তীম্মদেবের জীবনে ইহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ 
দেখিতে গাওয়া যায়। তাহার পিতা শান্তনূর মৃত্যুর পর তিনি নিজ 
প্রতিজ্ঞা অন্সারে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তিত্রাঙ্গদকে রাজা করিয়াছিলেন 
এবং চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধোনিহত হইলে, তাহার অনুজ বিচিতরবীর্ঘ্কে হস্তিনার 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন বিচত্তিবীর্য্যের জন্ত অনুরূপ পরীর 
অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে কাশীরাজের তিনটা 
কন্ঠা স্বয়স্বরা হইবেন। তাহাদিগকে সর্বাংশে ভ্রাতার পরী হইবার 
যোগ্যা 'জানিয়া তিনি ফাশীতে গমনপূর্বক শ্বীর বাহবলে স্বয়ঙ্রর 
সভায় সমাগত রাজন্তমণ্ডনীকে পরাজিত করিব তাহাদিগকে হস্তিনা" 
পুরে লইয়া আসেন। তথার অস্থিক! ও আত্বালিকা! স্বেচ্ছার বিচিত্ন 
ীর্যাকে বিবাহ করিলেন কিন্তু জোট! অন্ব! বলিলেন, তিনি পূর্বেই 
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শান্ধকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন। তখন তীন্ম তাহাকে যথোচিত 
সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শাবের লক্িধানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 
শান তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। ছিনি বলিলেন “যথন ভীঘ্ম যুদ্ধ 
জয় করিয়া তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়! গিয়াছেন, তখন 
আর তাহার নিকট হইতে তোমাকে দানম্থরূপ গ্রহণ করিতে পারি না%। 
অন্ব! ভীমের নিকট প্রত্যাগমন পূর্বক বলিলেন “ধন আপনি জয় 
করিয়া আনিয়াছেন বলিষ্া শাহ আমাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন্‌ 
আপনাকেই আমাকে বিৰাহ করিতে হইবে”। অথ্থার দুঃখে তীন্ম 
ব্যথিত হইলেন বটে কিন্তু পূর্ব প্রতিন্ত্া রক্ষার অহ্থরোধে তীহার 
পাণিগ্রহণ করিতে পারিলেন না) কারণ তিনি চিরীবন কৌমার 
বরহ্মচর্ধ্য অবলপ্ধন করিয়াছিলেন। তখন অথথ! ক্রোধতরে ভীম্মের গু 
পরগুরামের শরণাপন্ন হইলেন। পরগুরাম তাহার পক্ষাবলন্থনপৃর্বক 
ভীগ্রকে অগ্থা গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তীগ্মদেব তাহার 
কৌমারধ্ত্রতনাশক এই অন্তায় আদেশ পালন করা কর্তব্য গন 
করিলেন না। তাহাতে গুরূশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুন্ধ আরস্ত হইল। ₹দিবস- 
ব্যাপী যুদ্ধে উভয্নেই ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, উভয়েই ক্লাস্তিষশে ও 
রক্তস্রাব জন্ত কতবার মৃচ্ছিত হইয়াছিলেন, আবার মৃচ্ছ?ভঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন; এই রূপ অগ্লাবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর, বৃদ্ধ পরঞ্তরাম 
স্বীকার করিলেন তাঁহার আর ক্ষমত! নাই; ভীক্ষেরই জয়। যাহা 
হউক, ভীত্মদেব কিন্তু অধ্বার ছঃখের নিমিত্ত কারণ হ্ইয়াছিলেন 
তজ্জন্ত অস্বা পরে ভীন্গের মৃত্যুর হেতু হইয়াছিল। 

পিতা মাতা ও আচার্ধোর সমপর্ধ্যায়ের কুটুম্বগণ এবং আপনার 
অপেক্ষা জ্ঞানবান ও নীতিবান ব্যক্চিগণকে নৈমিত্তিক গুক্ক ধলা যাইতে 


গুরুজনের প্রতি বাবহার। 54৫ 


পারে। স্বাবিক গুরুর প্রতি যেরপ বাবহার উপরে নি হইসে 
নৈমিত্তিক গুরুর প্রতিও তদছুরূপ ব্যবহার কর্তব্য। মগ 
বলিয়াছেন ৫ 
“বিগ্নাগুরুধেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনীযু। 
প্রতিষেধংস্থ চাধন্খান্ধিতং চোপদিশংস্বপি ॥ 
শ্রেয়ঃস্থ গুরুবংবৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেং।” 
(মন্থ ২। ২০৬। ২৭) 
“আর আর যত আছে তব শ্রেষ্ঠগণ। 
জন্মেছেন তববংশে ষত গুরুজন ॥ 
যাহারা করেন রক্ষা অধর্দ্ম হইতে। 
হিত উপদেশ যারা করেন তোমাতে ॥ 
শিক্ষার্তরু সম তীয় কর ব্যবহার। 
নিতাশ্রন! সনে তুষ্টি সাধিবে সবার ॥” 
বৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ সম্মান প্রদর্শন, প্রাচীন হিদদুচরিত্রের একটা 
প্রধান গুণ ছিল। বছদর্শনজনিত জ্ঞান বৃদ্ধের সঞ্চিত ধন; তাহার! 
লানন্দে সেই জ্ঞান উপধুক্ত নম্র ও ধীর শিক্ষার্থীকে প্রদান করিয়া 
থাকেন। অধুৰা কিন্ত আত্মাদরন্কীত যুবাগণকে বস্কোরৃদ্ধের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনে প্রায়ই পরাধূখ দেখা বায়। তাই বিশেষ বয্মসহকারে 
এই গুণের অগ্থুশীলন করা বর্তমান যুগে সমধিক প্রয়োজনীয় 
হইয়াছে। 
নি 


“ন যুজ্ধামানয়াতক্যা ভগবত্যখিলাযুনি। 
সদৃুশোহস্তি শিব: পন্থা! যোগিনাং বক্ষসিদ্ধয়ে। ১৮ 


১০৬ 


জার্ধযনীতি-বিজ্ঞান। 


জ্ঞানবৈরাগাযুক্কেন ভক্তিযুক্তেন চাত্বনা। 
পরিপপ্ঠতাদাসীনং গ্রক্কতিং চ হতৌজসং।১৯ 
সতাং প্রসঙ্গান্ম বীর্য্সংবিদো 
ভবস্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণীদাশ্বপবর্গবর্মনি 
্রদ্ধারতি্ক্তিরমুক্রমিঘ্যৃতি ॥২৫ 
ভক্ত্যা পুমান্‌ জাতবিরাগ খন্দরিয়া 
ৃ্ট ্রতানমদ্রনানুচিন্তয়া-_॥ 
চিততস্ত যত্তো গ্রহণে যোগযুক্ো-- 
যতিষ্যাতে খুরভির্যোগমারসৈ্ ॥২৬ 
অসেবয়াজাংগরক্তেুণানাং 
জানেন বৈরাগ্যবিজূম্তিতেন। 
যোগেন মর্যাপিতয়া চ ভক্ত্যা 
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরন্ধে” ॥২৭ 
(শ্রীমন্ভাঠত এ২৫) 
“সর্ব অন্তরাত্মা ভগবানে যদি 
ভক্তিযুক্ত হয় মন।.. 
তাহার সদৃশ রব সিদ্ধিপন্থা-_- 
নাহি জানে যোগীগণ-_॥ 
জ্ঞান ও বৈরাগা ভক্তিযুক্ত আর-- 
হয় যবে আত্মা তার। 
সগ্ুণ! প্রকৃতি শক্তিষ্বীনা হয় 
বাধিতে তহায় আর-। 


সুরুজনের প্রতি ব্যবহার। 


মায়া আবরণ হয় উন্মোচন 


দিবাদৃষ্টি লাভ হয়। 
নিগুণ পুরুষে পান দরশন 
ব্রহ্মসিদ্ধি তারে কয় ॥ 
সাধুর প্রসঙ্গে মমশক্তি কথা-_ 
সদা শুনে মহাজন । 
সে অমৃত ধারা শ্রবণে হৃদয়ে, 
ভক্তি করে উদ্দীপন ॥ 
শুনিয়া সেকথা হৃদয়ে সবার__ 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, রতি হয়। 
মায়া অন্ধকার নাশহয় তার-_ 
বন্ধন ঘুচিয়া যায়॥ 
তক্তি উপজিলে দৃষট শ্রুত আদি 
ইন্জিয় বিষয়ে যত। 
অনাসক্তি হয়ে চিন্তা করে সদা 
স্ষ্টির্ রহন্ত কত। 
সংঘত মানসে খজুযোগ পথে 
ক্রমে হয় অগ্রসর। 
জিগুণ। প্রকৃতি সেবনে বিরত 
ভক্তের মানস পর. 


বৈরাগা জনিত তন্জ্ঞান আর-. 
আমা প্রতি ভক্তিযোগে। 


১০% 


২ ০৯টি ীশিপপীীপিপিপীপিশিশিশিশিপিসিসিসাপীপপিশিশশিীশিস টা এল 


১০৮ আর্ধানীতি-বিজ্ঞান। 


প্রত্যগাত্বমা মোরে প্রত্যক্ষ তখন 
দেখে সেই মহাভাগে* ॥ 


“ম্বতাবমেকে কবয়ো বাস্তি 
কালং তথান্তে পারমুহমানাঃ | 
দেবন্তৈষ মহিমা! তু লোকে 
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রন্ধচক্রম্‌॥” ১ 


5 


তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
.. তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ 
বিদাম দেবং ভূবনেশ্চ মীঢাং। ৭ 
ন তন্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্ভতে 
ন তৎ সমস্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্তাতে। 
পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ানবলক্রিয়াচ ॥ ৮ 
ন তন্ত হশ্চিং পতিরস্তি লোকে 
হর চেশিতা নৈব চ তন্ত লিঙ্গং। 
সকারণং কর়ণাধিপাধিপো 
ন চান্ত ফশ্চিজ্জনিতা! ন চাধিপঃ | ৯ 
৮৫ খু ৯ ৯ 
একো! বশী নিক্ষিন্থাণাং বহ্‌নাং 
একং বীজ্ং বহুধা যঃ করোতি। 


ওুরুজনের প্রতি বারহার ১০৯ 


তমাত্বস্থং যেহস্ুপশ্স্তি ধীরা- 
স্তেষাং স্ুধং শতশ্বতং নেতরেষাং | ১২ 
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং 
একো বহ,নাং যো বিদধাতি কামান্‌। 
তৃৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং 
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যুতে সর্বপাশৈ | ১৩ 
( শ্বেতাশ্থতর ৬অ:) 


পবিহ্বান অথ ভ্রান্ত, কতৃজনে কয়। 
বিশ্বের কারণ হয় স্বভাব নিশ্চয় | 
কেহ বলে কাল হয় বিশ্বের কারণ। 
কিন্ত বিশ্বে ঈশ্বরের মহিমা] এমন ॥ 
যাতে ব্রহ্মচক্ত ভ্রামামান অনুক্ষণ। 
ধে বুঝে তাহার ভ্রান্তি হয়না কখন ॥ 


্শ্বরগণের নেই মহামহেশ্বর 

তিনিই দেবের হন পরম দেবতা। 
তিনিই পতির পতি তুবন-ঈশ্বর 

জানি তিনি দ্নেবপৃজ্য ধাতার বিধাতা ॥ ৭ 
শরীর ইত্্রিয় নাই কার্ধ্য কি বরণ 

তবু তার তুল্য কিন্বা শ্রেষ্ঠ কোন জন? 
শ্রুতিতে বিচিত্র তার পরাশক্তি কথা 

স্বাভাবিষ্বী তার জান-বলক্রিয়ান্িত! | ৮ 


আর্্যনীতি-বিজ্ঞান। 





পতি বানিয়ন্তা তার নাহি কোন জন 
নাহি কোন চি কিনা গ্রতিমা, কারণ। 
ইন্রিয়্াধিপের পতি সবার কারণ 
তাহার 572 


নিঙ্ছিয় তার 
তাহাদের একমাত্র নিয়ন্তা নিশ্চয়? 
একমাত্র বীজজভৃতে যিনি বহুরূপে 
গৃঠন করিয়া বিশ্ব বিচিত্র রচিলা ? 
আত্মাতে প্রত্যক্ষ তারে দেখি ধীরগণ 
ল্রভেন অনন্ত সুখ, অন্ে নাহি পায়॥ ১২ 
নিতাগ্নণ মাঝে তিনি নিত্য সনাতন 
চেতনগণের তিনি চেতনন্বরূপ। 
একা সকলের বাঞ্ছা করেন পূরণ 
সাংখা এবং যোগগম্য দে আদি কারণ ॥ 
তাহারে জানিলে তৃপ্ত সাধকের মন। 
এইতহা সর্ধপাশে, পায় মোক্ষধন॥ ১৩ 
নিন 
প্অন্বাজজকে হি লোকেংস্মিন সর্ধতো! বিজ্রুতে ভয়াৎ। 
রক্ষার্থমন্য সর্বস্ত রাজানমন্জৎ প্রতৃঃ ॥ ৩॥ 
ইন্জানিল যমার্কাণা মগেশ্চ বরুণস্তচ। 
চন্্রবিত্বেশয়োশ্চৈব মাতরানির্ঘত্য শাশ্বত; ॥ ৪ 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার। ১১১ 


তদর্থং সর্মভূতানাং গোপ্তারম্‌ ধর্খমাত্ুজং । 
রন্মতেজোময়ং দওমস্থজং পূর্বমীশ্বরঃ ॥ ১৪ 
১ ৯ ১৫ ৮ 

দণ্ড শাস্তি প্রজাসর্ধা দণ্ড এবাভিরক্ষতি। 
দণ্ড সুপ্ডেষু জাগত্তি দণ্ডং ধর্দং বিদুবুরধাঃ ॥ ১৮ 
১ ৯ ১৫ ৯ 
তন্তাহঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনং। 
সনীক্ষাকারিণং প্রীজ্ঞং ধর্দকামার্থকোবিদং ॥ ২৬ 
তং রাজা প্রণয়ন সম্যক্‌ ব্রিবর্গেণাভিবদ্ধতে | 
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্র দণ্ডেশৈব নিহস্তে ॥ ২৭ 
দর্ডোহি স্মহত্তেজো ছুর্ধরশ্চাকতাত্মভিঃ। 
ধন্মান্থিচলিতং হস্তি নৃপমেব সবান্ধবং ৪ ২৮ 
“অরাজক রাজ্যে সবে বিপথেতে যায়। 
ভয়ে লোকে চতুর্দিকে ঘুরিয়৷ বেড়ায় ॥ 
তাই প্রত করিলেন রাজার স্যজন। 
করিবারে শিষ্টরক্ষা! ছঠ্টের দমন ॥ ৩ 
রঃ বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, তপন। 

, কুবেরের অংশ করিয়া গ্রহণ ॥ 
না ঈশ্বর তাহে রাজার সন 1 


(মন্। ৭অ) 


রা 
সর্বপ্রাণী রক্ষাকারী করিল! হ্জন ॥ 





জার্যানীতি-বিজ্তান। 


নিজশক্তি জাত দও ব্রঙ্গতেজময়। 
ধর্ম-অবতার রূপ, রাজর্দণ্ড কয়। ১৪ 


রাজদণড সর্ধপ্রজা করয়ে শ্রাসন। 

দণ্ডই তাদের করে রক্ষণাবেক্ষণ ॥ 
হলেও সকলে সুপ্ত দণ্ড জাগি রয়। 
তাই দণ্ড ধর্শরূপ বুধ সবে কয়॥ ১৮ 

১৫ ৫ 

এরূপ দণ্ডের সদা স্থগ্রয়োগকারী। 
আর সত্যবাদী প্রাজ্ঞ ও সমীক্ষকারী ॥ 
ধর্ঘ, অর্থ, কাম সর্কৰে বিশেষ পণ্ডিত 
তিনিই প্রকৃত রাজা কছে শান্ত্রবিৎ॥ ২৬ 


সম্যক প্রকারে তায় করি স্ুপ্রয়োগ। 
ধর্ম কাম অর্থ পূর্ণ হয় রাজভোগ | 
কিন্ত নৃপ স্বণা নীচ কাম রত হলে। 
সেই দণু'নাশ তীর করে মহাবলে॥ ২৭ 


মহাতেজোময় দণ্ড আত্মজযী বিনা। 
ধারণ করিতে নাযে অন্ত কোন জনা ॥ 
ধর্ম হতে বিচলিত যদি রাজা হয়। 
লবান্ধবে নিজ দণ্ড নাশে সুনিশ্চয় 1 ২৮ 


্ মূ ক 


গুকুজনের প্রতি ব্যবহার । ১১৩ 





"তেন ধর্োত্তরশ্চায়ং কতো! লোকো মহাত্মন।। 
বুধিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ধাস্তেন রাজেতি শব্যতে 1” ১৪৫ 
(মহাভারত । শাস্তিপর্ঝ। ৭ৎ অধ্যায়) 
“মহাত্মা নৃপ্পতি করি প্রজার রপ্জন। 
ধর্ম ধরা পর্ণ করি করেন শাসন ॥ 
প্রজার রঞ্জন হেতু রাজা নাম হয়। 
এ হেন রাজারে হেরি পুণ্য উপজয় |” 
মলে 

“রাজ প্রজানাং হ্ায়ং গরীয়ে 

গতি; প্রতিষ্ঠা সুখমুত্তমঞ্চ। 
সমাশ্রিত৷ লোকমিমং পরঞ্চ 

জয়স্তি সম্যক পুরুষা নরেন্তু॥ ৫৯ 
নরাধিগম্চাপ্যনথশিষ্য মেদিনীং 

দমেম সত্যেন চ সৌহ্‌দেন। 
নহসতিরিই ক্রতুতিম হাযশাঃ। 

অিবিষ্টপে স্থানমুপৈতি শাঙ্বতং " ৬ 

(মহাভারত । শান্তিপর্ক | ৬৮অ ) 

প্রাজা স্বধিকার করে প্রজার অন্তর 

তিনিই প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠনুখ ও আশ্রঙ্স। 
ভীহার সহায়ে তার! করিম্না সর 

ইহ পরলোক জয় করয়ে নিশ্চয় ॥ ৫৯ 
শ্সাজা সমাহিতচিতে শাঙিক্ন! ধরণী 

দম, সত্য, সৌহঘ্োতে পরিত অন্তয়। 


রর র্ধনীভিবিজান। 





পিসি 


বহুযজ্ঞ ষখাবিধি অনুষ্ঠান করি 
যশ বিস্তারিয়া, র্থে হয়েন অমর ॥৮ ৬০ 

রঙ্ঃ 
প্উপাধায়ান্শাচার্যয আচার্য্যানাং শতং পিতা 
সহ্রস্ত পিতৃম্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে 

(মনু ২। ১৪৫) 

“দশ উপাধ্যায় হতে আচার্যের মান। | 
শত আচার্য্ের বড় পিতার সম্মান ॥ 
পিতার" সহম্র হতে মাতা মান্ট জানি। 
মাতৃতুল্য পৃজ্য ভবে নাহি, কহে জ্ঞানী।” 

ক্র 
“আচার্ধাশ্চ পিতাটৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্বজঃ। 
নার্তেনাপ্যবমস্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ২২৫ 


ক ফু ক ক 
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রষা পরমংতগ উচাতে! ২২৯ 
১৮ ৮ ৮ 


ত এবহি' অয় লোকান্ত এব ত্রয় আশ্রমা। 
তএব হি ত্রয়ো বেদান্ত এবোজান্তযোহগয়ঃ ॥ ১৯০ 
১ ৯ 
সর্ব ভ্তানৃতা ধর্মী বপ্গৈতে ত্র আমৃতাঃ। 

অনাদৃতাত্ত যন্তৈতে সর্বান্তস্তাফলাঃ ক্রিয়াঃ "। ২৩৪ 


(মন ২অঃ:) 





গুরুজনের প্রাত ব্যবহার ১১৫ 


শশিক্ষক, জনক, মাতা, জ্যোষ্টভ্রাতা আর। 
যদিও তাদের হতে অতি ছুঃথ হয় ॥ 

তবু অসম্গান নাহি কর তা সবার। 

বিশেষ ব্রাহ্মণ পক্ষে, জেনো বিধি সার ॥ ২২৫ 


চা র্ রক 
তাদেরি শুশ্রষা :হয় তপস্তা পরম। 
মানব মাত্রের ইহা কর্তব্য প্রথম ॥ ২২৯ 

শব ক + 
তীঁহারাই তিনলোক, আশ্রম ব্রিতয়। 
তিন বেদ, তিন অগ্নি, জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৩৫ 
সাদরে এদের প্রতি কর্তব্য পালনে । 
সর্ব ধর্ম ফল নাভ হয় জেনো মনে ॥ 
এ--তিনের প্রতি হলে কর্তবা হেলন। 
মর্ব ধর্ম কর্ম বৃথা নিশ্ষল জীবন ॥” ২৩৪ 

টিন 
পউ্ধং প্রাণাহ্থাৎক্রাম্তি হূনঃ স্থবির আরতি । 
্রত্যুখানাভিবাদাত্যাং পুনস্তান্‌ প্রতিপদ্তে ॥ ১২০ 
অভিবাদনশীলগ্ত নিতাং বৃদ্ধোপসেবিনঃ ৷ 
চত্বারি তন্ত বর্দন্ত আঘু প্রজ্ঞা যশোবলম্” ১২১ 
(মন ২ আঃ 


০২৯-৮াপািশত 


“্বয়োজোষ্ঠ যেই কালে করে আগমন। 
বুবাপ্রাণবাঘু করে উর্ধে উৎক্রমন ॥ 


২১৬ আর্ধানীতি-বিজ্ঞান | 


প্রত্যুথান আর অভিবাদনের পর। 
্স্থ হয় পুনঃ বায়ু, জানিহ, স্বর ॥ ১২০ ॥ 
অভিবাঁদনেতে যেই ঘতত তৎপর । 
বৃদ্ধসেবা যেই জন করে নিরন্তর ॥ 

আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ আর দেহ-মন-বল। 

এই চারি হয় তার নিশ্চয় প্রবল ॥৮ ১২৯ 








মবম অধ্যায়। 
-০৭8০৫০৯৮- 


তুল্যব্যক্তিয় প্রতি ব্যবহাঁর। 


এক পরিবারস্থ এবং এক সমাজস্থ তুল্য ব্যক্তিগণের পরম্পরের প্রতি 
বাগ ও দ্বেষ বশতঃ যে সমস্ত গুণাগুণ উৎপন্ন হয়, আমরা এক্ষণে তাহার 
আলোচনা করিব। আমরা চতুষ্পার্থ্ে সমপর্যার়ের_বা সমপান্থ 
বাক্কিগণ ছারা-_নিরন্তর পরিবৃত রহিয়্াছি। তাহাদের সকলের সহিত 
যেরূপ আচরণ করিলে, পরম্পরের মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতি ও 
প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়__পরম্পরের মধ অন্থরাগ ও আনুকূল্য বদ্ধিত 
ছইয়া থ্েষ বা স্বপা তিরোহিত হর, তাহা নির্ধারণ করা এই অধ্যায়ের 
উদ্দেস্ত। যেসকল গুণের বৃদ্ধি ও দোষের পরিহার হ্বারা আমর! 
শ্বপরিবারস্থিত ও অন্থান্ স্বসম্পর্কাঁয় বাজিগণের সহিত ুখে স্বচ্ছন্দ 
কালাতিপাত করিতে পারি, তাহারাই আমাদের গ্রথম আলোচ্য 
বিষয়; কারণ, যে সকল পবিত্র ও নুখপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে পারিবারিক 
ধর্থ সতত প্রতিপালিত হয়, তাহারাই নুখমমৃদ্ধিস্পন্ন সমান্সের ও 
রাজোর প্রকৃত ভিত্তি এবং জাতীয় অভ্যাদয়ের মূল। পারিবারিক ধর্ম 


১১৮ আর্ধানীতি-বিজ্ঞান । 


নর জনীর প্রতি সন্তানের বাবহার পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে। এক্ষণে পতি পরী, ভ্রাতা ভগ্নি, কুটুৰ্ব বন্ধু এবং সমাজের 
সমপদস্থ (পরিচিত কি অপরিচিত ) ব্যক্তিগণের পরম্পরের প্রতি কর্তৃবয 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। 

হিনদুগ্রস্থ সমূহে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে অসংখ্য উপাথান 
আছে। মন্থ বলিয়াছেন “যো তর্তা স স্থৃতাঙ্গনা* অর্থাৎ পতি পত্থী 
এক; তাহারা ছুই জনে মিলিয়া পূর্ণ এক । প্রেমই সেই দুইয়ের একত্ব 
সাধক; পতির কোমল ভালবাসাই পত্রীর একমাত্র আবরণ, পালন 
ও আশ্রয় স্থল) স্ত্রীর প্রেম মধুর, ত্যাগশীল ও ভক্তিপূর্ণ। এই 
উভয়ের যোগে মধুর 'দাম্পত্য প্রেমের একগ্রাণতা ও একাত্মতার 
উৎপত্তি হয়। দ্অন্যোন্তন্তাব্যভীচারো ভবেদামরণাস্তিকঃ ৷ তীহাদের 
“পরম্পরের বিশ্বাসবন্ধন অর্থাৎ পরম্পরের প্রতি অব্ভীচারি প্রেম 
আমরণ থাকা কর্তবা”। শ্ত্রীরামচন্ত্র ও সীতা, পতি পত্ঠীর উজ্জলতম 
আদর্শ । তীহারা উভয্বের জীবনের যাবতীয় স্থখহূঃখ একত্রে ভোগ 
করিয়াছিলেন। বিপৎকালে তীহারা পরস্পরের সহিত যন্ত্রণা করিয়া 
কা করিতেন; উভয়ে উভয়ের দুঃখ কষ্টের ভাগী হইতেন। প্রথম 
জীবনে খন তাঁহারা যুবরাজ ও যুবরাজ্জী ছিলেন তখন আমরা 
উতয়কে বিমল সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতে দেখিতে পাই। 
বখন ্রাচক্ের রাজ্যাভিষেকের উদ্ভোগ হইল তখন উভয়েই 
একসঙ্গে উপবাস ও সংঘম করিয্াছিলেন। . খন বনবাস আদেশ 
তীহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন সীতা প্রথমে সে আতাত অবিচলিত 
চিত্তে গ্রহণ করিলেন। একমাত্র রামাস্তিকে বাসই তাঁহার পরষাভীষ্ট। 
অপর সকল সুখ ছুংখ তাহার সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ হে ও উপেক্ষনীয়॥ 


তুলাব্যক্তির প্রতি ব্যবহার। ১১৯ 


রাজসিংহাসনে উপবেশনেই হউক অথবা বনগমনেই হউক, 
পতির সহিত একত্রে যাহা করিবেন তাহাতেই সীতা সতী আর স্বামীর 
অনুপস্থিতিতে তাহার সকলই ছুঃখময়। তাহার বিশ্বাস রামচন্দ্র বনে গেলে 
তিনিও তাহার সঙ্গে যাইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন “আমার হৃদয় 
সম্পূর্ণরূপে তোমারই ; আমি আর কিছুই জানি না) চিরদিন তোমাকে 
আশ্রয় করিয়া আছি; বদি পরিত্যাগ করিয়া বাও, তবে নিশ্চয়ই প্রাপ- 
ত্যাগ করিব”। বনের কণ্টক তীহার গাত্রে কোমল বস্ত্র স্তায় সুখস্পর্শ 
হইবে, ধূলিরাশি চন্দন রেস্ছবৎ বৌধ হুইবে। স্থামীর-__পার্থে থাকিলে 
তৃণশয্যাও কোমল রাজশয্যা৷ তুল্য এবং ফলমূলই রাজভোগসদৃশ 
প্রীতিকর বোধ হইবে। স্থামীর সঙ্গে অবস্থানেই তাঁহার স্বর্গ; তাহার 
আদর্শনই নরকন্বরূপ। যতক্ষণ না রামচক্্র তাহাকে গৃহে অবস্থান 
করিতে অন্গুরোধ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাহার হৃদয় বিন্দমান্রও বিচলিত 
হয় নাই। অতঃপর যখন রামচন্দ্র তাহাকে বনে সঙ্গে লইয়া যাইতে 
স্বীকৃত হইলেন, তখন তাহার আনন্দের অবধি রুহিল না? তখন 
আনন্দে নিজ মহামূল্য বস্ত্র অলঙ্কার সমুদায় স্বহৃত্তে সহচরীগণকে 
বিতরণ করিলেন। এইরূপে স্বীয় রাজভোগা পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি 
অনায়াদে পরিত্যাগ করিয়া, সীতা সানন্দে পতির বনবাসসঙ্গিনী 
হুইয়াছিলেন। তিনি বাণিকার ভ্তার অরণো ক্রীড়া! করিয়া বেড়াইতেন ; 
রাজসম্পাদে বঞ্চিতা এরং বনবাসিনী হইয়াও তাহায় মনে বিন্ুমাক্ 
কষ্ট লক্ষিত হয় নাই কারণ, দিবানিশি তিনি রামচন্তের সঙ্গিনী ছিলেন। 
তহার হৃদয় ক্রীড়ামোদে রত ছিল বলিয়া! কেহ যেন মনে না করেন 
যে তীহার জ্ঞান ও বুদ্ধির অভাব ছিল ; দণ্কারপা প্রান্তে ভ্রমণ 
সমরে তিনি স্বামীকে বহুপ্রকার সারগর্ভ মন্ত্র প্রন্ণান করিয়াছিলেন। 
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যখন রাক্ষলরাজ রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া! গিয়াছিল, তখন 
রামচন্দ্র কাতর হৃদয়ে তাহাকে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে 
এইকপ বিলাপোক্তি করিয়াছিলেন-_._“দীতা, সীতা, কোথা তুমি? 
তুমি কি লুকাইয়! রহিয্নাছ? আমা সহিত রহস্ত করিতেছ কি? 
শীষ্ব আইস-__-ভোদার এক্রীড়া আমার পক্ষে মৃত্যাতুল্য বোধ 
হইতেছে”। যখন রামচন্দ্র এইন্সপে রোদন করিতে করিতে চারিদিকে 
তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তৎকালে ছুরীস্মা রাবণ দীতাকে 
পাতিব্রত্যত্যাগের জন্য কখনও প্রলোভন, কখনও-_ভয়প্রনর্শন, কখনও 
ব৷ অবমাননা করিতেছিল; কিন্তু সীতার পতিভক্তি অচলা। তিনি 
কেবল বলিতেন আমি “পতিপ্রাণা, একানুরক্কা ; আমি কখনও 
পাতিবত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না । ধনরত্বে আমার লোত 
নাই।* সুর্যের কিরণ যেমন তাহার নিজস্ব; আমিও সেইরূপ 
রামচন্দ্রের জানিও |” 

আবার সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি পাতিব্রতাবগে 
মৃত্যাপতি যমকে পরাস্ত করিয়া মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। 
মন্রদেশের অবীশ্বর অশ্বপতি দীর্ঘকাল দেবারাধনা করিয়া একটা 
কন্তারত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এ কন্যাটার নাম সাবিত্রী। সাবিত্রী 
দেখিতে স্থবর্ণ প্রতিমার স্তায় এবং তাহার প্রকৃতি মাবতী প্রহ্ছনের 
তার মধুর ছিল। লোকে তাঁহাকে দেবীবোধে ভক্তি করিত। তিনি 
বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার পিতা তাহারে আপনার জন্ত যোগ্যপতি 
মনোনীত করিতে বলিলেন। পিতার অনমতিক্রমে সাধিষ্তী স্বীয় 
সঙ্গিনী ও প্রহ্রীগণের সহিত বর অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি 
যখন গ্রত্যাগতা হইলেন, তখন দেবর্ধি নারদ তাহার পিতার নিকট 
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যার যারা নান 
উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে সাবিত্রী স্বীয় মনোনীত পাত্রের 
কথা বর্ন করিলেন--__“শাষ দেশের অধিপতি বৃদ্ধ ও অন্ধ রাজ! 
ছামৎ সেন শর্ষগণ কর্তৃক রাজাচ্যুত হইয়া এক্ষণে অরণ্যে াণপ্রস্থ 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। আমি তাহারই পুত্র সত্যবান্কে 
আমার স্থামীরূপে মনোনীত করিয়াছি।” তচ্ছূবনে নারদ বলিলেন 
“সাবিত্রী ভাল করেন নাই 1” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যবান কি 
সাবিত্রীর অনুরূপ বর নহেন? তাহার কি দেহের ও মনের বল 
মাই? তিনি ঝি ক্ষমাগুণে হীন? অথবা তাহার ক্ষত্রিয়োচিত্ 
বিক্রম নাই”? নারদ বলিলেন “তাহার শৌষ্য, বীর্ধ্য, ক্ষমা, দয়া, 
দাক্ষিণ্যাদি কোনও গুণের অভাব নাই। সত্যবান্‌ হুর্যের ন্যায় 
বিক্রান্ত ও তেজস্বী, রস্তি দেবের ন্যায় দয়ালু, শিবির তুল্য স্যায়পরায়ন, 
যযাতির স্ায় মহান্‌, এবং পূর্ণ শশধরের ন্যায় হুন্দর। কিন্তু এই 
গুণরাশি এক বৎসর মধ্যে পৃথিবী হইতে অন্তহিত হইবেক। সত্যবানের 
আয়ুফাল অতি অল্প ।৮ 

দেবর্ষির বাক্য শ্রবণে সাবিত্রীর হৃদয় অবসর হইলেও তিনি 
বলিলেন___ 

“কিন্ত 'আমি দিলাম, এই বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হইতে 
পারে। আমিও একবার বলিয়াছি “সত্যবানকে আত্মদান করিলাম? । 
সুতরাং আর পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারি না”। নারদ বলিলেন, 
শ্রাজন্‌, যখন আপনার কন্ঠা বিচলিতা হইলেন না, তখন আমি এই 
বিবাহে তাহাকে আশির্বাদ করিলাম” । 

ছ্যমং সেনের আশ্রমে তৎক্ষণাৎ দৃত প্রেরিত হইল। তিনি_- 
্রহথযত্বরে রাজ! অশ্বপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন “আপনার সহিত কুটুস্িতা 
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আমার চিরাভিলফিত। কেবল আমার অবন্| বিপর্যয় বশতঃ সে 
আশা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে পুণাবতী-_সাবিত্রী যখন 
স্বেচ্ছায় আসিতেছেন তখন আমি বেশ বুবিতে গারিতেছি যে লক্গমী 
নিজে প্রসন্না হইয়া আমার গৃহে পুনরাগমন করিতেছেন”। অতঃপর 
যথারীতি-_উদ্ধাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সাবিত্রী পরমানন্দে প্রাসাদ ত্যাগ 
ক্রিয়া তাপসাশ্রমে গমন করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে বৃদ্ধ শ্বপ্তর 
শ্বাশুড়ির সেবায় নিযুক্ত ইইলেন। সমস্ত গৃহকর্ম সানন্দে স্বহস্তে 
সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় মধুর প্রকৃতি ও স্ধাময় বাক্যগুণে 
পতির মন আকৃষ্ট করিলেন। কিন্তু এ সকল সখ সত্বেও, সাবিক্রীর 
হৃদয়ে অহরহ্‌ঃ অন্তর্দাহ হইতেছিল। নারদের বাক্য তাহার অন্তঃকরণে 
যে ভুষানল জালিয়া দিয়াছিল, যতই বংসর পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল 
ততই" তাহা সমধিক প্রকোপে তাহার হৃদয়কে গোপনে দগ্ধ করিতে 
লাগিল। তিনি অন্থক্ষণ দিন গণনা! করিতে লাগিলেন; অবশেষে 
সতাবানের মৃত্যুর দিন নিকটবর্তী হইল। আর চারি দিন গান 
অবশিষ্ট। তখন তিনি দৈবাহকৃল্য লাভের জন্ত তপস্তা কার্থীতে কৃত 
সঙ্কল্প হইরেন। মধোর় তিন দিন তিনি উপবাস ও উপাসনায় 
কাটাইলেন ; এক বিন্দু জল পর্যাস্ত গ্রহণ করিলেন না। চতুর্থ দিবস 
অতি প্রত্যুষে উঠি! নিত্য ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক, তিনি গুরুজনের 
পাদবন্দন! করিলেন । তপোবনের মুধিগণ সকলেই তাঁহাকে আশির্বাদ. 
করিলেন যে-তীহাকে কদাচ বৈধব্য হন্ত্রণ! ভোগ করিতে হইবে না। 
সে দিন বখন সত্যবান কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহ্রণ জন্ত অরপ্যাভিমুখে গমন 
করিলেন, তিনি ও তাহার অন্থবর্তিনী হইলেন। সত্যবান আশ্চর্য্য হইয়া 
জিক্ঞাসা করিলেন তুমি কোথায় যাইবে? তিনি বলিলেন আজি আমার 
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কি 


আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে । তখন তাহারা ছুই জনে 
পর্বত, নদী, ও বনের শোভা এবং কাননবিহ্ারী পঞ্ড পক্ষী সমূহ 
দেখিতে দেখিতে নিবীড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । সত্যবান নিত্য 
কার্য আরম্ভ করিলেন; বনফল চয়ন করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার দেহ অবসন্ন হইল ) ভরঙ্কর 
শিরঃগীড়া হইতে লাগিল এবং পীড়ার কথা সাবিত্রীকে বলিতে বলিতে 
শয়ন করিলেন। সাবিত্রী তাহার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া তগ্ান্ত- 
করণে তথায় উপবিষ্টা হইলেন। কে বলিতে পারে তিনি কাহার 
প্রতীক্ষায় তথায় উপবিষ্ট ছিলেন? সাবিত্রী নিজেও জানিতেন না 
তিনি কিসের অপেক্ষায় ছিলেন! অকল্মাং তিনি দেখিতে পাইলেন 
যে এক রাজস্্রী-সম্পন্ন, রক্তান্রপরিহিত, কৃষ্ণোজ্জল, ভীষণ-মৃত্তি তাহার 
পার্থ দণ্ডায়মান হইয়া--দীপ্তিমান নয়নে স্থিরভাবে সত্যবানের দিকে 
চাহিয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া! সাবিত্রী ধীরে ধীরে স্বামীর মস্তক 
ভৃতলে রাখিয়া-ংপ্রণাম পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সেই 
মহাপুরুষ বলিলেন “সত্যবানের জীবন কাল শেষ হইয়াছে; আমি 
বম,মৃত্যুপতি। তিনি অতাস্ত ধার্মিক ছিলেন, এই জন্ত দূতের পরিবর্তে 
আমি শ্বয়ং তাহাকে লইতে আসিয়াছি”। এই বলিয়া সতযাবানের 
স্থল দেহ হইতে হুল্ম শরীর গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে 
বাগিলেন। সাবিত্রীও তাহার অনুগামিনী হইলেন। যম বলিলেন 
“সাবিত্রী ক্ষান্ত হও, ভূমি ফিরিরা গিয়া সত্যবানের ওর্ধদৈহিক কার্ধয 
জম্পর কর। তোমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে, মনুষ্য যতদূর আসিতে 
পারে তুমি ততদূর স্বামীর অন্গমন করিয়াছ”। সাবিত্রী বলিলেন 
- পশ্বামী যেখানে বাইবেন, আমি সেখানেই বাইব। ইহাই সনাতন 


৬৪ জার্ধযনীতি-বিজ্ঞা । 
দাম্পতা ধর্শ। ইহাই পতিপরীর নিতাসন্বন্। যদি আমার গতিকে 
কায়মনোবাকে ভালবাসিয়া থাকি, যি আমি ভক্তিভাবে গুরুজনের 
পুজা করিয়া থাকি, যি ব্রতোপবাসাদির . কোন ফল থাকে, তবে 
আপনার পায় আমার গতি অব্যাহত হইবে” এই বলিয়া সরল প্রাণ 
শিশুর স্ঠায় গুরুজন উপদিষ্ট ও দ্বীয় বিবেকোতাসিত ধর্ষ্মোপদেশ আবৃত্তি 
করিতে লাগিলেন “বিশ্বস্ত সত্যনিষ্ঠ হইয়া গাস্থ্য ধর্ম পালন পূর্বক 
আমি জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিয়াছি। হে মৃত্যাপতি, আমার সে পথ 
রুদ্ধ করিওনা এবং আমার পূর্বসঞ্চিত ফললাভে বঞ্চিত করিওনা %। 
যম বলিলেন, “তুমি জ্ঞানবতী ও বিচারশক্তিসম্পন্না, তোমার বাক্য 
বড় মধুর, আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার পতির জীবন ব্যতীত অন্য বর 
প্রার্থনা কর”। সাবিত্রী বলিলেন প্মহারাজ আমার শ্বশুর অন্ধ, 
আপমার কৃপা তাহার চক্ষু লাভ হউক” । যম বলিলেন "সর্ধসুলক্ষণে, 
তোমার অভীষ্ট বর প্রদ্ধান করিলাম। এক্ষণে প্রত্যাবৃত্ত হও” | সাবিত্রী 
বলিলেন, "স্বামী যেখানে গমন করিবেন আমিও সেখানে খাইব। 
সংসঙ্গ সুফলপ্রদ, হে মৃত্যাপতি, আপনার ন্যায় সাধু আর কে আছে? 
অতএব আপনার সঙ্গে আমি_যদি আমার পতির অন্থগামিনী হই, 
তাহা 'কখনও অগুভজনক হুইতে পারে ন1।” যম রলিলেন ভাল, 
তাহার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বর গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার .পতির জীবন 
ব্যতিত বন্য বর প্রার্থনা কর”। সাবিত্রী বলিলেন, “তবে আমার 
স্বশুর আপনার কৃপায় তীহার হৃতরাজ্য লাভ করুন”। ধম বলিলেন 
প্তিনি রাজ্যলাভ করিবেন) এক্ষণে গৃহে যাও আর আমার 
অন্থগমন করিওনা”। সাবিত্রী কিন্ত মধুর বাক্যে তাহার প্রশংসা 
কবীর্তভন করিতে করিতে তাহার অন্থগমন করিতে লাগিলেন এবং 
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টিটি 78579 
উহ নিকট হইতে স্বীয় জনকের শত সুপুজ ও নিজের শ 
পত্র লাভের জন্ত আরও ছুইটা বর গ্রহণ করিলেন। যখন চতুর্থ রর 
লাভ হইল, তখন ধর্নি্ঠা, কর্তব্য পালন প্রতৃতির প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে যম তহার বাশ্সিতায় ও প্রভায় মুগ্ধ হইয়া 
আরও একটা বরদানে অগ্রসর হইলেন তখন সাবিত্রী তাহার 
নিকট স্বামীর জীবন প্রাপ্ত হইলেন; কারণ স্বামীকে যম লইয়া গেলে, 
ধর্ম পথ পরিত্যাগ ব্যভিত তীহার্‌ সন্তান লাভ সম্তর নহে। এইরূগে 
পতিত্রতা পরী মৃত্যুপতির নিকট হুইতে স্থীর স্বামীকে উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। ভগবান্‌ দেখাইলেন পতিত্রতার তেজের নিকট বমকেও 
হতবুন্ধি হইতে হয়! 

আধ্যবালকেরা কখনও নলপত্ধী দময়স্তীর কথা বিস্কৃত হইতে পারের 
না। বীরসেনের পুত্র নল নিষধদিখের রাজা ছিলেন। দময়ন্তী 
বিদর্ভরাজ ভীমসেনের কন্তাছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই, 
লোকমুখে পরম্পন্নের অলোকনামান্ত গুণকীর্ভন শুনিয়াই উভয়ের মধ্যে 
অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। দময়ন্তীর স্যর সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, 
বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতাগণ পর্য্যস্ত তাহার অনুপম গুণে আকৃষ্ট হইয়া! 
তীহার পাণিগ্রহনাভিলাষে-_স্বরগ্বর সভায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
কিন্ত দময়ন্তী নলরাজাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। বিবাহের পর 
প্রকাদশ বৎসর কাল তাহারা! একত্রে পরম সুখে রাজ্যর্ভোগ করেন । 
সেই সময়ে তাহাদের একটা পুত্র ও একটা কন্যা হয়। দ্বাদশ বৎসরে 
নলের ভ্রাতা পু্কর তাহাকে পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। নল সেই 
জ্রীড়ায় পুনঃ পুনঃ হারিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি পুক্বরের নিকট 
মদন্ত সম্পদ, রাজ্য এমন কি পরিচ্ছদ্বাদি পর্যযস্ত হারিয়া অবশেষে 
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এক বন্ত্রে, অর্ধাবৃত দেহে রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
নময়ন্ত্রী ও সন্তান ছুটাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া একবস্ত্রে তাহার 
অন্গামিনী হইলেন। ক্ষুধা তৃজ্ঞায় কাতর হুইয়া! উভয়ে নগরের 
বহির্ভাগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা নল তাহার বন্ঘবারা৷ পক্ষী 
ধরিবার চে করিলে পক্ষীগণ বস্ত্র লইয়া পলায়ন করিল; তখন উভয়ে 
একবন্ত্র পরিধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দময়স্তীর অনশনকেেশ 
পরিহার জন্ত, নল অনেকবার তীহাকে পিত্রালয়ে গমন করিতে অন্ুরোধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্ত্রী কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে 
সম্মত হন নাই। এইকপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দমযস্তী 
পরিশ্বাস্তা হইয়া এক বৃক্ষমূলে শয়ন পূর্বক নিদ্রিতা হইলেন। তখন 
নলরা্ মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, আমি দময়স্ত্ীকে 
পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে দময়্তী অবস্ই পিতৃগৃহে গমন 
করিবেন, তাহা হইলে তাহার কষ্টের অবমান হইবেক | এইরূপ 
চিন্তা করিয়া সন্নিহিত খড়গ ছারা পরিধের ছবিও করিলেন এবং 
অন্ধাংশ দ্বারা দমযন্তীর দেহ আবরণ পূর্বক নিজে অপরার্থ পরিধান 
করিয়া ছঃখে উপ্াত্বব প্রস্থান করিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দমযসতী 
যখন দেখিলেন যে নল নিকটে নাই, তখন তাহার ছুঃখের আর অবধি 
রহিল না; তিনি নিজের, কৃষ্ট অপেক্ষা নলের যে কি কষ্ট হইতেছে 
তাহা ভাবিভ্তা আকুল হইয়া গড়িলেন তিনি ব্যাকুল ভাবে স্বামীর 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন 
না। ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণ অজগর তাহাকে আক্রমণ 
করিল, তিনি মেই বিপদ ও তংপরে অন্তান্ত বু সঞ্চট হইতে কিনুপে 
রক্ষা পাইরা অবশেষে চেদিরাজ তনয়ার আশ্রর পাইয়াছিলেন, তাহা 
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বিস্তারিত ভাবে নলোপাখ্যানে বর্ণিত আছে। এদিকে নল একটী 
অগ্নিজাল বেষ্টিত সর্পকে উদ্ধার পূর্বক তাহার সাহায্যে নিজ আকৃতি 
প্রচ্ছন্ন করিয়া অযোধাপতি খতুপর্ণের গৃহে সারথ্য গ্রহণ করিলেন $ 
এইরূপে পতি পরী বিচ্ছিন্ন হইলেন। এদিকে রাজ! ভীমসেন আপনার 
কন্তাও জামাতার অন্বেষণ জন্য চারিদিকে ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করিলেন। 
স্থদেব নামক ব্রাহ্মণদূত চেদিরাজ প্রাসাদে দময়ন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলেন, 
তখন প্রকাশ হইল চেদিরাজতনয়ার জননী দময়ন্তীর মাতৃঘবসা। 
দময়স্তীকে আর কিছুকাল নিজ গৃহে রাখিবার জন্য তাহার মাতৃঘসা 
অনেক বন্ধ করিলেন। কিন্তু স্বামীর অন্বেষণ জন্য তাহার মন 
যৎপরোনান্তি ব্যাকুল হইয়্াছিল। সুতরাং দময়ন্তী কালবিলম্ব না করিয়া 
পিতৃগৃহে গমন করিলেন। নলের অন্বেষণ জন্ত আবার চারিদিকে 
দূত প্রেরিত হইল। দমযন্ত্রী সেই দূতগণকে প্রত্যেক জনসমাগমের 
সারিধ্যে এমন একটা সাক্কেতিক বাক্য উচ্চৈঃশ্বরে ঘোষণা করিতে 
শিখাইয়৷ দিলেন, যাহ! নল ভিন্ন আর কাহারও বোধগম্য ছিল না। 
&ঁ সক্কেত বাকো নলকে তীহার প্রিয়তমা, বিয়োগ-বিধুরা! দময়ন্তীর 
সহিত পুন্মিলিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা ছিল। দূতগণ বহদেশ 
অদ্বেষণের পর অবশেষে পন্নাদ নাষক একজন দূত অযোধ্যা উপস্থিত 
হইয়া দমযন্তী প্রেরিত বার্তা ঘোষণা করিলে, অযোধ্যাপতি খতুপর্ণের 
বাহক নামে -সারধী পতিত্যক্তা, পতিব্রতা অনেকানেকু রমণীগণের 
কথা সকাতরে দূতের নিকট বর্ণনা করিলেন। পর্ণাদ, দময়ন্্ীকে এ 
সংবাদ গোচর করাইব! মাত্র, তিনি এ সারথিকে ছত্মবেশী নল বলিয়া 
বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকে বিদর্ভে আনয়ন করিবার উপায় 
করনা করিলেন। দমযতী পুনরায় এ ব্রান্মণকে অযোধ্যায় গমন 


১২৮ ছরধযনীতি-বিজ্ঞান। 


পূর্বক কল্যই দময়স্তীর পুনঃহ্য়ধর হইবেক, এই বার্ডা রাজ! 
খরতৃপর্ণকে জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। দময়স্তী জানিতেন যে, অযোধ্যা 
হুইতে বিদর্ভে এক দিনে রথ চালনা করা নল ব্যতীত অন্তের সাধ্যায়ন্ত 
নহে। দময়ন্তী যাহা মনে করিলেন তাহাই হইল। খতুপর্ণের আদেশে 
বাস্ুক উপযুক্ত অশ্বযোজনা পূর্বক সেই দ্দিন নন্ধ্যা মধ্যেই ক্ষুন্ধচিত্তে 
বিদর্ভে উপনীত হুইলেন। . কিন্তু স্বয়ধর কোথায়? সর্বৈব মিথ্যা? 
কেবল দময়ন্তরীর কৌশলে নল আবার বিদর্ডে উপস্থিত হইয়াছেন! 
তখন নল দৃময়ন্ত্তীর কৌশলে স্বাত্মগ্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন, 
তিনি নিজ পুত্র কন্যা দর্শনে কীাদিয়া ফেলিলেন; তাহার বন্ধন 
ব্যাপারও আত্মগ্রকাশের হেতু হইল। অবশেযে পতি পড়ীর পুনমিলন 
হইল এবং তাহার! পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া সস্তানসন্ততিপরিবৃত 
হুইয়া পরমস্তুথে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। 

যে পত্মী ার্থ পাতিব্রত্য অবলম্বন পূর্বক পতিসেবায় কালাতিপাত 
করেন, তাহার যেরূপ সবধাম্মিক উন্নতি ও জ্ঞালাভত হন, কাঠা 
তপন্তার দ্বারাও অন্তে তাহা লাভ করিতে বমর্থ হয় না। আমরা 
পুরাণে এইরূপ অনেকে পত্ধীর বিবরণ দেখিতে পাই। পূর্ব কালে 
কৌশিক নামক একজন ব্রাঙ্গণ রহ তপ্ত করিয়াছিলেন। একদা 
তিনি এক বৃক্ষের তলে সিরা ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে এক 
বক তাহার মহ্তকে ঝিষ্া ত্যাগ করিল। তগগ্তার ছারা কোশিকের 
এতই তেজ সঞ্চিত হইয়াছিল যে, তিনি ভ্রুদ্ধ হইয়া বকের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র ৰক ভঙ্বীভৃত হইল। কৌশিক বকের মৃত্যুতে 
হুখিত হইলেন বটে, কিন্তু নিজ তপঃপ্রভাব দর্শনে আনন্দিত হইলেন । 
তৎগরে তিনি ভিক্ষার্থ ্মিহিত নগরে এক ত্রাক্গণের গৃহে গমনপূর্বাক 


তুলাহ্যক্তির প্রতি ববাহার। ১২৯ 


ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন । ব্রাহ্ণী তাহার জন্তু আহার্্য আনিতে 
গমন করিতেছেন, এমন সময় তাহার স্বামী ক্লাস্ত ও ধূলিমণ্ডিত কলেবরে 
গৃহাগত হইলেন। কাজেই গৃহিণী কৌশিককে একটু অপেক্ষা করিতে 
রলিয়া, তীহার স্বামীর শুশ্রযায় ব্যাপৃতা হইলেন। কিন্তু অধিক বিলম্ব 
হইতে দেখিয়! কৌশিকের ক্রোধ হইল। অবশেষে ্রাঙ্গমী আহার্যয 
লইয়া পুনরাগতা হইলে ক্রাহ্ধণ ক্রোপূর্ণ নন্বনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিলেন আমি ব্রাঙ্গণ, আমাকে অবজা পূর্বক এত বিলম্ব 
করিলে কেন? গৃহিনী মৃহ্স্বরে উত্তর করিলেন--__ 

“ছে বিপ্র, শ্বামীসেবাই আমার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য, আপনি 
ক্রোধ স্তরণ ও ক্ষমা! অভ্যাস করুন। আমার দিকে ক্রোধ দৃষ্টি করিবেন 
না) তাহাতে আপনার নিজেরই অনিষ্ট হইবেক। আমি বক নহি।” 
এই কথা শুনিয়া কৌশিক স্তস্তিত হইলেন এবং তাহাকে এই পরোক্ষ" 
স্তানের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃছিনী বলিলেন আমি তপন্তা ছারা 
এই অধ্যাত্বশক্তি লাভ করি নাই ) কেবল একমনে পতি সেবাই 
আমার তপ ষপ। আপনি যদি গৃহীর কর্তবানিষ্ঠালত্য পুশ ফলের 
কথা অধিক জানিতে চাছেন, তাহা হইলে অবিলম্বে মিথিলা গমন 
পূর্বক ধর্মবব্যাধের সহিত সাক্ষাৎ কুন । কৌশিক তখন মিখিলাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। তথার গন করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ ক্রয় বিক্রয়ে 
বাস্ত। তিনি কৌশিককে দেখিবা মাত্র উত্থিত হ্ইয়া' ভাছাকে 
প্রণাম পূর্বক বলিলেন “আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেন সেই পতিব্রতা! 
কামিনী আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনার 
সমস্ত সন্দেহই দুর করিব এবং কি উপায়ে আমি এই শক্তি লাত 
করিলাম, তাহাও আপনাকে দেখাইৰ। তংপরে সেই ব্যাধ কৌশিবর্কে 


৯ 





১৩০ আর্ধানীতিশ্বিজ্ঞান ॥ 


আপনার পিতামাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সে কথা ইতিপূর্বে 
বর্ণিত হইয়াছে। 

শ্ীরামচন্ত্র ও তাহার অ্রাতাগণ্ণের পরম্পরের প্রতি ব্যবহার ভ্রাতৃপ্রেমের 
উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । লক্ষণ রামের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাহারা উভয়ে 
একত্রে না হইলে শয়ন করিতেন না এবং একত্রে না হইলে ক্রীড়া 
পর্যাস্ত করিতেন না। পরম্পরকে ন! দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে 
পারিতেন না। লক্ষণ রামের সঙ্গে বনগমন করিয়াছিলেন। নিশীথে 
রামচন্্র নিদ্রিত হইলে, লক্ষণ নিদ্রাত্যাগ পূর্বক সমস্ত রাত্রি কুটারদ্বারে 
প্রহরী থাকিতেন। সীতার অন্বেষণ সময়ে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সঙ্গে 
পর্বতে, কন্দরে, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যখন লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে 
লক্ষণ মুচ্ছিত হুইয়াছিলেন, তখন রাম কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন---- 
“ঘ্খন ক্ষণ শক্তিশেলে নিপতিত হইল, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি, 
এ জীবনেই বা প্রয়োজন কি? ভাই কেন তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া 
অগ্রে ঘ্বর্থলৌকে গমন করিলে! তোমা ব্যতীত জীবন, ভক্ত, 
এমন কি জানকী পর্য্যস্ত আমার নিকট দকলি বৃথা !” 

ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতীসহযোগীতা দ্বারা যে বংশের গৌরব ও সম্পদ 
বন্ধিত হয় পাগ্রবদিগের জীবনবৃত্তান্ত তাহার জাজ্দলামান হৃষ্টান্ত। 
কেবল অকপট দৌন্রাত্রবলেই তাঁহার অশেষবিধ ছুঃখ ও বিদ্ব 
অতিক্রম করিয়া অবশেষে অতুল শ্র্যের ধীশ্বর হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। সম্পদে কি বিপদে, রাজ্াভোগে কি বনবাসে, ত্রৌপদী 
লান্তে কি তাহার অবমাননায়, রাজহুয় যজ্ধে কি অজ্ঞাতবাসে, 
আমরা কখনও গঞ্চপাওবন্রাতাকে স্বার্থ অন্ত পরম্পরের সহিত 
বিরোধ বা প্রতিদ্বব্বিতা করিতে অথব! দ্বিনেকের জন্তও পরস্পর 
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হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির সমগ্র 
পরিবারের বর্তী ; সকলের পাতা ও নিয়স্তা। তিনি বংশের ্তত্তন্বরূপ ৷ 
অনুজগ্ডলি সর্ধপ্রযত্বে তাহারই ধন সম্পদ বর্ধণের জন্ত বাতিব্যন্ত। 
তাহারই জন্ত তাহার! ষৃদ্ধ করিয়াছেন) তাহারই জন্ত দিগ্বিজয়, 
রাজাবিস্তার ও এশ্বর্ধ্য সংগ্রহ করিয়াছেন; অজ্জুনের কঠোর তগন্তা 
ও কঠোরতর বুদ্ধ দ্বারা দিবান্ত্র লাভ, তীহারই জন্ত। যুধিষ্ঠির ও. 
তদ্রপ অনুক্ষণ তাহাদের সুখ সচ্ছন্দের জন্ত বাতিবাস্ত। 

যুধিষ্টির স্বর্গে গমন করিয়াও আপনার পত্বী ও ভ্রাতাগণকে 
দেখিবার জন্ত ব্যাকুল। পুনঃ পুনঃ তিনি সুরলোঁকবাসীদিগকে বলিতে 
লাগিলেন “আমার ত্রাতারা যেখানে আমিও সেইথানে যাইব।” 
দেবলোকে ভ্রাতাগণকে দেখিতে না৷ পাইয়া! যুধিষ্ঠির বলিলেন-_ 
“আমার ভ্রাতৃণ ব্যতীত স্বর্গও নখের নয়। তীহারা যেখানে, 
আমার স্বর্গও সেইথানে। আমার স্বর্গ এখানে নয়।” অবশেবে 
দেবগণ দৃতসঙ্গে তাহার ভ্রাতাদের নিকট তাহাকে প্রেরণ 
করিলেন। স্বর্গত্যাগ করিয়া তিনি দুতসঙ্গে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন 
পথে প্রবেশ করিলেন, ক্রমেই আকাশ ও পথ আরও গাঢ় 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সেই পথ পুৃতিগন্ধময়, রীতংস- 
বন্ত-সমাকীর্ণ) নানা বিকটরূপ পরিবেষ্টিত; কষ্কালপূর্ণ ও রক্তাক্ত । 
পদতলে অগণিত মৃতদেহখণ্ড, তীক্ষ কণ্টক ও পত্র তাহাদের 
গতিরোধ করিতে লাগিল। অতুত্তপ্ত বালুকা ও জলন্ত লৌহ প্রস্তরে 
পদ দগ্ধ হইতে লাগিল। তদদর্শনে বিশ্মিত হইয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “এ কোথায় আনিলে”? দেবদূত বলিলেন 
“আমি আপনাকে এখানেই আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি / বদি 





১৪২ জার্ধানীতি-রিজ্ঞান। 


আপনি ক্রিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ফিরিয়া যাইতে গারেন। যুধিটির 
মনে করিলেন তাহার ভ্রাতৃগণ এর পন্থানে থাকিবার যোগ্য নছেন ; 
এই ভাবিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বহু 
আর্তস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট ভূইতে লাগ্িল। সকলেই করণস্থরে 
বলিতে লাগিল “আপনি আর একটু এগ্ানে থাকুন” তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমর! কে?” চারিপার্শ হইতে কাতরস্বরে 
উত্তর আসিতে লাগিল “জামি কর্ণ” “আমি তীম,” “আমি অর্জুন,” 
“আমি নকুল,” “আমি সহদের, “আমি দ্রৌপদী,” “আমরা দ্রপদেয়- 
গণ” । 

যুধিষ্টির ভ্রাতৃগণের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে হ্ুন্ধচিত্ত হইয়া 
দেবদৃত্রকে বলিলেন "ভুমি খাঁহাম্ের দুত তাহাদের নিকট 
গমন কর; তীহাদিগ্রকে নিরেদন করিও আমি জমার তথায় গমন 
করিব না; এখানেই থাকিলাম। আমার ভ্রাতৃগণ যেখানে, আমার 
বর্গ ও সেইখানে” । তৎক্ষণাৎ দিব্যগন্ধে দিক্‌ সকল পূর্ণ হইল। 
চারিদিকে পুণাগন্বস্থরাদিত সমীরণ আকাশ আমোদিত..র্ল এবং 
দিবাজ্যোতিতে দিগন্ত আলোকিত হইল। চতুদ্দিক হইতে দেবগণ 
আসিল্না যুধিষ্টিরকে পরিরে্টন করিলেন। কারণ, _নরক. অপেক্ষা 
প্রেম সহজ গুণে বলবত্তর়; প্রেমনিষ্ঠার কাছে কি যন্ত্রণা অনুভূত 
হয়? / 
._ নিযোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটাতে পরিজনবর্গের পরম্পরের প্রতি 
শিষ্টাচার সংজ্ছেপে বিবৃত হইয়াছে :--_. 

“ন পাশিপাদ চপলো! ন নেত্র চপলোহনৃতূঃ। 

নস্তাত্বাকচপলশ্চৈব ন পরদ্রোহ্কর্শদীঃ ॥ 


তুলাবাক্তির প্রতি বাধহার। ১৩১ 
খস্ধিক্পুরোহিতাচাধোর্মাতুলা তিথি সংশ্রিতৈঃ। 
বালবৃদ্ধাতুরৈ বৈ্ৈর্জাতি সম্বদ্ধি বান্ধবৈঃ। 


মাতাপিত্রাভ্যাং যাষীভিত্রর্ণত্রা পুত্বেন ভাধ্যয়া। 
ছুহিত্রা দাসবর্গেন বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥” 


আপি 





(মনু,১) 


“হস্ত, পদ, চক্ষের ত্যজিবে চপলতা । 
বাক্চাপল্য পরদ্রোহ তেয়াগিবে তথা ॥ 
সর্বরূপ কুটিলতা দিবে বিসর্জন । 
ষগ্তপি রিৰে সুখী সব পরিজন ॥ 
পুরোহিত, খত্বিক আর আচার্ধা, মাতুল। 
অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, অতুর ॥ 
জাতি, বৈদ্য, সম্বস্ধি, বান্ধবগণ আর। 
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, আমি সে সবার ॥ 
ভার্য্যা, কন্ঠা, আর নিজ দ্াসগণ সনে। 
প্রবৃত্ত না হবে কভু কলছাচরণে | 

উপসংহারে মন্থ আরও বলিতেছেন £-----+ 
পল্রাতা জোষ্ঠঃ সম: পিতা! ভাষ্য পুত্রঃ স্বকা তম: ॥ 
ছাষা স্বা দাসবর্গশ্চ দুহিতা কূপণং পরং | 
তক্বাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্রঃ সদা! 4 
“জোষ্ঠ সহোদরে দেখ সমান পিতার । 
পরী তনয়েরে ভাব তদ্ু আপনার ॥ 


১৩৪ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


৬৯শপশিপীশীশশিশিিপিশিসিসিত 





দাসগণে ছায়ামম করিবেক জ্ঞান। 
ছুহিত! কপার পাত্রী কভু নহে আন ॥ 
এরা যদি করে কেহ মনন বাবহার। 
বিচলিত নাহি হবে কহিলাম সার |” 

পতিব্রতা স্্ীসন্ন্ধে তগবান্‌ মহ বঞিয়াছেন £--- 
পপ্রজনার্থং মহাভাগাঃ পুজার্হী গৃহদীপ্তয়ঃ ॥ 
স্রিয়ঃ শ্রিয়স্চ গেহেযুন বিশেষোহস্তিকম্চন 1 
উৎপাদনমপত্যন্ত জাতস্ত পরিপালনং। 
প্রতাহং লৌকযাত্রাক়াঃ প্রত্ক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং ॥ 
অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুশ্রষা রূতিরুত্তমা 
দারাধীনস্তথা স্বর্সঃ পিতৃণামাত্বনশ্চহ ॥ 
পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ দেহসংযতা । 
সা 5$লোকানাপ্পোহি সন্ভিঃ সাধ্বীতি চোচাতে।” 


€ মহ, ১১২৬) 


শী আর স্ত্রী ছুয়ে. ভেদ কিছু নাই। 
লক্ষীরূপা নারী তারে পুঁজিবে সদাই ॥ 
গৃহের আলোক, শোভা, মঙ্গল আধার । 
সন্তান জননীরূগে পুজিতা' সবার 1 
সন্তান জঠরে ধরে, করয়ে পালন। 
আনন্দে জীবন-যাত্রা নারীর কারণ ॥ 
অপতা ও ধর্মকর্খ্ব অনুপম রাগ । 
গুক্রধণ, দারাধীন জেনো মহাভাগ 1 


তুল্যবাক্তির প্রতি ব্যবহাঁর। ১৩৫ 


পাশপাশি সস 


পিতৃগণ আর নিজে দারার কৃপায়। 

দবরগবাসী হয়ে দদা জল-পিু পায়॥ 

'দেহ, মন, বাক্য সদা করি সংযমন। 

পতি প্রতিকূল কতু না করে গমন ॥ 

সাধবী গৃহ্লক্ষী সেই শাস্ত্রের লিখন । 
তত্ুলোক পান তিনি নাহিক খণ্ডন” ॥ 

পুনশ্চ: 
“এতাবানেব পুরুষে বজ্জায়াত্মা গ্রজেতিহ। 
রি বিপ্রাঃ প্রাহুস্তখ! চৈতৎ যো! ভর্তা সা স্বৃতাঙন! |” 
(মন ৯৪৫) 





পনিজে জায়া আর তাঁর প্রজা সমুদায়। 
সকলে মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চয় ॥ 
সমস্বরে তাই বলেছেন বিপ্রগণ।” 
যেই জায়া সেই ভর্তা করহ শ্রবপ।” 
এই ভাবটা কেমন মধুর। সমস্ত পরিবার এক-__-একই প্রাণের 
দ্বারা অন্ুপ্রাণিত। ইহাই পারিবারিক ধর্শের মূলভিত্বি এই জন্তই 
আ্ধাসমাজে বিবাহবন্ধন অস্েস্ত। পিতা, মাতা, সন্তান সকলে হিলিযা 
এক গৃহস্থ পরবাচ্য; প্রত্যেকেই অপর সকলকে আত্মনির্বিশেষে 
ভালবাসেন। একজন যাহাতে সখী, সকলেই তাহাতে ভুখী; 
একের আনন্দে সকলের আনম্ব, এবং একের দুঃখে সকলে ছুঃখিত। 
জীবাত্মা যেমন নিজ দেহের অঙ্গপ্রত্যাঙ্গের বখাযখ রক্ষা ও পুটিসাধন জন্য 
নিয়ত হর করেন গৃহস্থ তন্্প নিজ অঙ্গপ্রতাঙগ নির্বিশেষে দারা পুদ্ধ 


১৩৬ আর্ধানীতি-বিজ্ঞান। 





পরিজনবর্গের রক্ষা ও পালন করিবেন। একটা গৃহস্থের পরিবার 
একটি ক্ু্রজগৎ) সকল সন্‌গুণই এক পরিবার মধ্যে অনুঠিত হইতে 
পারে; সর্ধপ্রকার গুরুজনের প্রতি বাধহার পিতামাতা সম্বন্ধে 
আচরিত হইতে পারে) বালক বালিকাগণের আপনাদের মধ্যে বাবহার 
দ্বারা সর্বপ্রকার তুল্যব্যক্তির প্রতি বিধেয় আচরণ অভ্যস্ত হয় 
এবং সন্তানগণের ও ভূত্যগণের জন্বন্ধে ব্যবহার হইতে 
সর্বপ্রকার অধ্স্থ ব্যক্তির প্রতি বিধেয় আচরণ শিক্ষা করা যায়। 
এইরূপে যুবকগণ নিজগৃহস্থ পরিজনবর্গের মধ্যে সর্বাবিধ সদ্‌গুণ 
সাধনা করিলে, ভবিষ্যতে তাহারা তব সকল মদ্গু সমাদ্রের ও 
জগতের সর্ধপ্রকার বাকির সম্বন্ধে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। 
যাহারা সমাজের ও দেশের মুখোজ্জল করিতে অভিলাধী তাহাদের 
উচিত যে ভবিষ্যৎ জীবনে আচরণীন্ব সর্কপ্রকার সদ্‌গুপ এখন হইতে 
্ব স্ব গৃহে শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে আবস্ত করেন। 

স্বীয় পরিবারের বাহিরে যে সম গগ আচননীষ তে গ্তখয, 
সর্কশ্রে্ঠ। আর্ধাগণ এই গুণের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা 
মহাভারতের অর্দস্বরাঙ্গ নকুলের উপাখ্যানে অবগত হওয়া যায়। 
এই নকুল যাৃচছীক্রমে রাঝ! যুধিটিরের যজ্সসতায় উপনীত হইয়া 
দেখিলেন, যে সতার সমুদয় তোরণ, যুপ ও বজ্ঞপাত্র গুলি স্বর্ণ নিত) 
অসংখ্য অর্থীগণ সফলেই স্ব স্ব অভিলাধানুরূপ ধনরস্কাদি গ্রহণ করি 
তেছে) কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছে না। ঈদ্বশ অসীম 
ও অবারিত দান দেখিয়াও নকুল বলিল এই বজ্ঞের দান অপেক্ষা 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের শক্তসুষ্টি মান সমধিক পুণ্যকর। এই বলিয়া ভিনি 
এক দরিগ্র ব্রাহ্মণের শান বৃতান্ত বর্ণমা করিতে আাগিলেম। 


সনি 


কোনও দরিদ্র ব্রা্গণ উদ্বৃত্ত দ্বারা সঞ্চিত শস্তে কষ্টে স্ত্রী, পুত্র, 
পুত্রবধূ ও নিজের প্রাণ রক্ষা করিতেন। এক সময়ে ভয়ঙ্কর ছুতিক্ষ 
উপস্থিত হওয়াতে, কৃষকগণ ভূমিতে আর বড় শত্ত ফেলিয়া যাইত না। 
যাহা ছুই চারিটা শন্ত পড়িয়া থাকিত তাহাই সংগ্রহ করিয়া ত্রাঙ্গণ 
সপরিবারে অতিকষ্টে, অর্ধীশনে দিন যাপন করিতেন। সুতরাং অল্নাভাবে 
দিনে দিনে তিনি ও তাহার পরিষারবর্ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। 
শবকদা বহুকঠ্টে অতান্ন মাত্র যব সফিত হইলে তাহার পরী উহা! চূর্ণ 
" করিয়া চারিভাগ করিলেন। সকলে আহারের উদ্ভোগ করিতেছেন। 
এমন সমন্বে একটা অতিথি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ 
তৎক্ষণাৎ উিত হুইয়! তাঁহাকে বসিবার আসন ও পানীয় জল প্রদান 
পূর্বক, আহার করিবার অন্ত নিজের অংশ প্রদান করিলেন। অতিথি 
আহার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তীহার ক্ষত্নিবৃত্তি হইল লা। 
তন্র্শনে গৃহিনী নি অংশ আনিয়া অতিথিকে প্রদান করিতে 
বলিলেন) ব্রাঙ্মণ বলিলেন, "ভুমি ক্ষীণ হইয়াছ, তোমার দেহ কম্পিত 
হইতেছে, তোমার খান্ত ও জল থাকুক, তোমার বিহনে এই গৃহস্থালী 
নির্বাপিত হইয়া! যাইবে”। কিন্তু পরীর নির্বন্ধাতিশষ্যে ত্রাঙ্মণ 
তীহার অংশও অতিথিকে দিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতেও কিক 
অতিথির ক্ষুধা দূর হইল না। তখন ত্রাঙ্ষণপুত্র তীহার নিজের 
অংশ আনিয়া অতিথিকে প্রদান করিলেন) কিন্ত তখাপি অতিথির 
্ষ্নিবৃত্তি হইল না। তদর্শনে পৃত্রবধৃও নিজঅংশ আনিয়া অতিথিকে 
দিলেন, কিন্তু বালিকার অংশ লইয়া অভিথিকে দিতে ব্রাঙ্গণের 
বড়ই কষ্ঠ হইল। পুত্রবধূ বিনয় নযস্বরে বলিলেন, আমাকে ঘতিথ্ 
ধর্ষ পালনে বিমুখ করিবেন না। অতিথি দেবতা । তাঁহাকে আমার 


১৩৮ আর্যনীতি-বিস্ঞান। 





শ্মই খাদা দান করিয়া পরিতুষ্ট করুন। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর আগ্রহাতি- 
শব্য দেখিয়া সজল ময়নে তাহারও অংশ লইয়া স্থিতমুখে অতিথির 
সন্দুখে স্থাথন কর্িলেন। অতিথিও তৃত্তি পূর্বক সমস্ত আহার 
করিলেন। আহীরাস্তে যখন অতিথি উঠিয়া ঈীড়াইলেন, তখন তাহার 
দেহ দিব্যন্দ্যোতিতে ঝল্নিতে লাগিল; সকলে দেখিল সম্মুখে ধর্মররাজ 
দণ্ডাযমান। নকুল বলিতে লাগিল, অতিথির তোজন পাত্রে ছুই 
চারিটা উচ্ছিষ্ট অল্প লাগিয়াছিল; আমি তাহাতে লুষ্ঠিত হওয়াতে 
সেই যজ্ঞমাহায্মযে আমার অর্ধীধিক দেহ স্বর্ন হইয়াছে। আতি- 
খ্যের এমনি মাহাত্ম্য যে সামান্য যব কণাও তৎসং্পর্শে এইরূপ 
অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছিল। 

একদা জনৈক লুন্ধক নিবীড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গর 
প্রচও ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রবল বারিধারায় সমূদায 
পথ ও প্রান্তর প্লাবিত হইয়া হুদ ও নদীর আকার ধার”, করিল। 
উচ্চ ভূমি সমূহে ভন্ুক দিংহাদি হিং জন্তগণ আশ্রয় নহল। শীতে 
ও ভয়ে কম্পবান হইয়াও ব্যাধ নিজের নিষ্ঠুর স্বভাব তুলিতে 
পারিল না। দূরে একটা বাত্যাতাঁড়িতা, শীতার্তী কপোতীকে পতিতা 
দেখিয়া সে তাহাকে ধরিয়া শ্বভাবসিন্ধ নৃশংসভাবে নিজের পিঞ্ধর 
মধ্যে নিক্ষেপ করিল অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধ এক 
বৃহৎ বনল্পতি সমীপে উপনীত হইল। তরী মহাবৃক্ষের শাখার 
বনপক্ষী বাস করিত। বিশ্বহিতাকাত্মী নরপুঙ্বের স্তায় এ বৃক্ষটাকে 
জগদীশ্বর যেন বহুজীবের আশ্রয় কল্পনা করিব! সেই স্থানে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ব্যাধ উহার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রযে 
কষে মেধ অন্তরিত হইল, আকাশ পরিষ্কৃত হইল, গগনে অসংখ্য 


তাহার আর সে রাতে গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা হইল মা দে লেই 
বক্ষতলে নিশা অতিবাছিত করিতে বাঁসনা! করিল। ' যা মৃক্ষতলে 






শয়ন করিয়া শ্রবণ করিল ফগোতি ছুখে করিরা বলিতেছে “হায়, 


পরিয়ে তুমি কোথায়? এখনও ্রত্যাগতা হইতেছ না কেম ? না 
জানি, তোমার কি বিগ ঘটয়াছে? হায় আমীর কপোতী যদি 
্রত্যাগতা না হয়, তবে আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। গৃহ ত. 
গৃহ নয়; গৃহিনীই গৃহ। সত্য সত্যই গৃহিনী বিনা “যখারণ্যং তথা 
গৃহংত। আমার আহার হইরে তবে নে আহার করে, আমি 
স্বান করিলে তবে সে জ্গান করে, আমার আনন্দে আনন্দিতা হয়, 
আমার দুঃখে ছুঃখিতা হয়। কিন্তু আমি রোষাবিষ্ট হইলে সে সুমধুর 
বাক্যে আমার রোৌধাঁপনোদন করে। এরূপ পরীর অতাবে আমার 
জীবন শুন্ঠময় বোধ হইতেছে। এনূপ পর্ধীর অভাবে রাজপ্রাসাদ ও 
অরণ্য বোধ হয়। পরীই স্থামীর জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী ও প্রকৃত 
সহব্থিনী; জুখে ছুঃখে, লাভালাভে তাহার স্যার নুম্বৎ আর নাই। 
পরীই পতির গৃহলম্বী--সর্বসম্পংসার। জীবনের সকল ব্যাপারে 
পর্ীই স্বামীর একমাত্র সহযোগিনী। পর্ীই সকল প্রকার মানসিক 
ব্যাধির হৌষধ। পরীর স্তায় বন্ধু নাই: পরীর স্তায় আশ্রম নাই 
স্বামীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পিঞ্ররাবন্ধ কপোতী মনে মনে 
জল্পনা করিতে লাগিল, “এই ছুঃসহ্‌ বন্ধন বন্্ণা সবেও, আজি 
স্বামীর সুখ হইতে আমার প্রতি তাহার ঈদৃশ প্রগাঢ় অন্ুরাগের 
কথা শুনিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। স্বামী যাহার প্রতি 
তুষ্ট নহেন, সে পত্তী পরীই নহে। যাহা হউক আমাদের এখন এই 


$ আরর্নাতবিশ্ান। 


ব্যাধের পরিচর্যা করিতে হইবে; এই বাক্তি প্রবল বাত্যাহত হইয়া 
আজ নিজ গৃহে গমন করিতে পারিল না। এ এখন আমাদের অতিথি, 
কারণ আমাদের আবাস বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে”। এই 
বলিয়া কপোতী উচ্চৈ স্বরে স্বামীকে সেই ব্যাধের ছুরবস্থার কথা 
জ্ঞাপন করিল। তচ্ছু।বণে কপোত নিজহুঃখ ভুলিয়া মধুর বাক্যে ব্যাধকে 
অন্ার্থনা করিয়৷ বলিতে লাগিল, "আজ আমার ভাগাবলে আপনি 
অতিথিরূপে আমার গৃছে আসিয়াছেন ; এক্ষণে কি প্রকারে আপনার 
সেবা করিব আদেশ করুন”। ব্যাধ বলিল, "আমার দেহ শীতে 
অবশ হইয়া আসিতেছে? যদি পার আমায় উত্তাপ প্রদান কর।” 
ঝপোত তখনি ওঠপুট দ্বারা তৃণপত্রাদি সংগ্রহ পূর্ববক নিকটবর্তী 
গ্রাম হইতে পঞ্জে করিয়া একখণ্ড অনন্ত অঙ্গার আনিয়া অগ্নি 
প্রজ্বলিত করিল। ব্যাধ সেই অগ্নির তাপে দেহ উত্তপ্ত করিলে 
পর, কপোত আবার বলিল “আজ্ঞা করুন, আর কিরূপে আপনাক্' 
প্লেবা করিব।” ব্যাথ আহারের বাসনা প্রকাশ করিলে, কর্পাত 
তাবিতে লাগিল “সঞ্চিত আহার্যয ত কিছুই নাই) অথচ ্ুধার্ড অতিথি 
অভুক্ত থাকিবে তাহাও কর্তব্য নহে।” একমনে এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে কপোতের অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইল। নে বলিল “অবস্ঠ 
আপনাকে তৃপ্ত করিব। খঁধিগণের নিকট, দেবতা ও পিতৃগণের 
নিকট পূর্বে শুনিয়্াছি যে অতিথি সংকারে মহা পুণ্য জাত হয়। 
আপনি হয়া করিয়া আমার সংক্ষিয়! গ্রহণ করুন।* এই বলিতে 
বলিতে কগোত তিনবার জি পর্ণ পর্ব অতিথি অত আপনার 
দেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদাম করিল। 

এই অভূতপূর্ব ব্যাপার_-_অতিথি সংকারের এই চরম দৃষ্টান্ত 





তুলাঝাক্কির গ্রতি বারহার। ১৪১ 





দেখিয়া-ব্যাধের মনে স্বীয় অতীত জীবনের পাগের জন্ত আত্মভৎগনা 
উপস্থিত হইল; তাহার নৃশংসতার মূলোচ্ছেদ হইল এবং অগ্রি 
শোধিত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে লাগিল “মহাত্বা কপোত তুমি আমার 
পরম গুরু; তুমি আমায় কর্তৃবা শিখাইলে। এখন পাপের গ্রায়শ্চিত 
রুরিব। এ পাপ দেছের পরিচর্যা আর করির মা। কুর্ধা যেমন প্রথর 
কিরণে পুতিগন্ধময় ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলশোষণ করিয়া তাহাকে 
রিশোধিত করে, তন্রপ আক্ত হইতে মি নিত্য উপবাম ও তপ 
রা পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আর পাপ আহারে 
উদর পূর্ণ করির না; অনাহারে দেহ শুষ্ক করিব। এমহান্‌ 
দৃষ্টান্ত চিরদিন আমার হৃদয়ে তক্কিত থাকিবে; আজ হইতে 
ধর্দগথই আমার আশ্রয় ।” 
এই বলিয়া ব্যাধ তাহার লগুড়, পাশ, ও পিঞ্জর পরিত্যাগ 

করিল এবং পিরস্থ বিধরা পক্ষিনীকে পিঞ্কর হইতে মুক্ত করিয়! 
দিরী। পতিশোকবিধুরা পক্ষিনীও াপ্তবার স্বামীর চিতারি প্রাক্ষিণ 
পূর্বক তাহাতে দেহত্যাগ করিল। দেহত্যাগ করিবার পুর্বে কপোতী 
বলিয়াছিল £---- 

প্পতিই গর়ীরে দেন সর্ব তাছার। 

দেন তারে দেহ মন ধন স্থাপনার ৫ 

চির দিন এক সঙ্গে করি অবস্থান! 

এখন একাকী থাকা নরক সমান |” 

এই ব্যাপারের লঙ্গে সঙ্গে অহুতাপশোধিত ব্যাবের দিবাদুটি 

জন্মিল এবং তংসাহায্যে দেখিতে পাইল ঘে কগোত ও কপোতী 
দিবা দেহ ধারণ পূর্বক স্বর্গে গদন করিড়েছে! তাহাদের হ্বর্গারোহণ 


১৪২ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


অবলোকন করিক্া ব্যাধের ধর্মগ্রবৃত্তি আরও বদ্ধমূল হুইল এবং 
তদবধি নিষ্কল্ষ চিত্র হইয়া! তাপসবৃত্তি অবলঙ্ন পূর্বক অরণ্যে 
অবস্থান করিতে লাগিল। কঠোর তপস্তাবলে ব্যাধের পাঁপ বাশি 
দগ্ধ হইয়া গেল এবং কিছুদিন পরে দাবান্সিতে তাহার দেহও 
ভশ্মীভূত হইল |: ' অধুনা অনেকে বহ্বাড়তবরে পরিচর্যা করিবার 
ক্ষমতা নাই বলিয়া অতিথিকে প্রত্যাখান করেন। এই কপোতের 
ও নকুলের উপাখ্যান দ্বারা তাহাদের এ ভ্রম তিরোহিত হওয়া. 





উচিত। মন্তু বলিয়াছেন___- 
পতৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌ চতুর্থী চ দুনৃতা 
এতান্তপি তাং গেছে নোচ্ছগ্তন্তে কদদাচন |” 
নি (মস্থ ৯৯) 
“তৃণ, ভূমি, জল, প্রিয় হিতবাক্য আর । ” 
সতের গৃছেতে নাছি অভাব ইহার 


অতএব নিঃস্ব ব্যক্তিও কখন অতিথি প্রত্যাথান করিবেন ৭11 
গৃছে কিছু না থাকিলেও শুধু আনন, জল ও মিষ্টবাক্যে তিনি কে 
তুষ্ট করিবেন। 

' ক্ষমানীলতা প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ। সংসায়ে একত্র বাস করিতে 
হইলে ক্ষমাগুণের নিয়ত অভ্যাস করা আবস্তক । 

হতদিন না সকল 'মহুষ্য র্াগন্ধেষের অতীত হন, ততদিন 
ক্ষমাগ্ুণ ব্যতিরেকে পারিবাৰিক ব সামাজিক জীবন মুখ ও শাস্তি- 
ময় হইতে পারে না। সকলেই কখন ন1 কখন, জ্ঞানতঃ ব! অজ্ঞান তঃ 
পরের অনিষ্টাচরণ করিয়া ফেলেন। সুতরাং যদি আমরা পরম্পরের 
অপরাধ ক্ষমা করিতে শিক্ষা! না করি, ভাহা! হইলে শাস্তি ও প্রীতির 


তুলাব্যক্রির গতি বাবহার। 


ভাবনা কোথায়? লোকে অজ্ঞনিবশতই পরের ..পকার, করে :. 
অতএব অপরাধকারীর অঞ্ঞতা দূর করাই তাহার, একদাজ প্রতী- 





কার। প্রতিহিংসা হ্ায়া অঞ্তা দুর হয় না? বং দেই অজতাঁ 


দুটি হযব_প্রতীকার না হইয়া বরং ব্যাধি আরও বদ্ধমূল হয়) 
কষমাণীল না হইলে লোকে কখনও মহাশয় হইতে পারে না ক্ষমান্ক 
ছারা হৃদয়ের প্রসার হয় এবং পরের দর্লভার অন্ত ক্রোধের -. 
পরিবর্তে কৃপার উদয় হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি কখনও পরের: কার্ধেয 
অসছুন্দেশ্ত দেখিতে চান না; কেবল নাবিরা-জঞ্তাই গা 
কারণ বলিয়া তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হন। 
রামায়ণে লিখিত আছে যে কেহ শত অপরাধ করিলেও রামচন্দ্রের 
তাহা স্মরণ থাকিত না। কিন্তু সামান্য উপকারের কথাও তাহার 
অন্তরে সর্বদা জাগরুক থাকিত। বিছুর যেক্প সহজে অপমান 
ভুলিয়া ক্ষমা করিতেন, তাহা সকলের অন্ৃকরণীয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্ 
দর্য্েধন সন্বন্ধে কি কর্তব্য বিহ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জ্ঞানী 
বির দৃঢ়ভাবে ভ্রাতাকে বলিলেন “ছুর্য্েধনকে . পাগুবগণের সহিত 
সন্ধি করিতে এবং তাহাদের সহিত সন্ভাবে কালযাপন করিতে আদেশ 
করুন। আরও বাহার! ছুর্যোধনকে পাগবগণের প্রতি ছর্ববহার 
করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন অথবা! সহায়তা করিয়াছেন, তাহারাও 
পীড়িত ও নির্বাসিত পাগুবগণের . নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুম।” 
এই কথা ধতরাষ্ট্র কুপিত হইস্মা বিদুরকে বহু কটুক্তি করিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে পক্ষপাতী ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া আপনার সন্মুথ হইতে 
চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কাজেই বিছ্ুর পাগুবগণের নিকট 
অরণ্যে গমন করিয়া তাহাদিগকে আপনার অপমান কাহিনী গুনাইলেন 


৯৪৪ ার্য্যনীতি-বিজ্ঞান । 


এবং পিতৃব্যোচিত উপদেশ রাক্যে তাহাদিগকে মৃদৃতা, শিষ্টাচার, 
ও বাক্সংঘযমের অত্যারশ্যকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এদিকে 
বিছুরকে বিদুরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। 
তিনি নিজের স্বন্ায় বুঝিতে পারিরা স্ধয়কে বলিলেন “সঞ্জয় আমি 
রোষোন্মত্ত হুইয়া। ভ্রাতাকে অকারণে তিরস্কার করিয়াছি; দেখ দেখি 
: সে জীবিত আছে কিনা? হায়, কখনও সে আমার প্রতি কুব্যবহার 
রুরে নাই) আমিই তাহার প্রতি ছূর্যবহার করিয়াছি। সঞ্চয় তুমি 
বিজ্ঞ? যাও, শীয্র ন্রাতাকে সাত্বনা' করিয়া আমার কাছে আনয়ন 
কর।” জঞ্জয় গমন করিলেন বটে, কিন্তু বীর ও পরাক্রাস্ত বিদুর 
যে ভব্যবস্থিত চিত্ত ভাতার দুর্ব্যবহার ক্ষমা করিয়া আবার তাহার 
রাজারক্ষার্থ ফিরিয়া আমিবেন, একথা তাহার মনে স্থান পাইল না 
যাহা, হউক, তিনি ভবরণ্যে গমন করিয়া দেখিলেন বিহ্ুর পাণব- 
গণের নিকট মহাসক্মানে সর্ধর্জনপুজ্য হইব বসিন্না আছেন। সঞ্জয় তাঁহাকে 
রন্দনা করিয়া ধতরাষ্ট্রের অনুতাপ জ্ঞাপন করিবা মাজেই রিহর 
মুহূর্তের অন্ত ইতন্ততঃ না! করিয়া! ভ্রাতুপুপ্রগণের নিকট বিদায় 
গ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমীগে আগমন করিলেন। 
কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা নিপ্রপ্বোজন ; আপনি জায়ার জ্যেষ্ঠ এবং গুরু ) 
স্থতরাং চিরদিনই আমীর পুজা। দানার আদেশ গুনিবা মাত্রই 
আমি ব্য হইয়া আপনাকে দেখিতে স্যাসিয়াছি। আপনাকে না 
দেখিয়া আমার রড়ই কষ্ট হইয়াছিল। আমার কখা বদি পাণুব- 
গণের পক্ষপাতী বলিয়৷ বোধ হইয়া থাকে; তাহা! কেবল বিপল্প লোকের, 
প্রতি মানুষের স্বাভারিক সতনুতি প্রযুক্ত? যুক্তি জপেক্ষা হাযাবেগ 


তুল্যদ্যক্কি্র গ্রৃতি ব্যবহার। ১৪৫ 


হইতেই এরূপ বাক্য উৎপ়্ হইয়া থাকে। হে রাজন্! আপনার 
পুত্রগণও, পাগুবখণের ন্যায়, আমার প্রিয়) তবে পাওবগণের 
বর্তমান ছুরবস্থা আমার হৃদয়কে দ্রব করিয়াছিল মাত্র।* এই রূপে 
কনিষ্ঠ জ্যোষ্ঠের সমুষ্ধা্র লাঞ্ছনা বাক্য তুলিয়া মধুর বাক্যে তাহাকে 
তুষ্ট করিয়াছিলেন। 
তদ্বতা (0128 ) ও পরমনস্তাপপরাহ্মখতা! (০0750618009 

0 085 6610785 ০6০00১৩15 ) শীবতার প্রধান অঙ্গ । তজ্জন্ত শিষ্টাচার 
ও সৌজন্য (2০০৫ 01800855800. £6006178111793 ) চিরকালই 
আধ্যাতিজ্জাত্যের বিশেষত্ব বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। বিনক 
ও ভদ্রতা! চিরদিনই আভিজাত্যের সহ্চর। অভএব মতত সত্য 
অথচ প্রিয় বাক্য বলা কর্তব্য। মন্তু বলিয়াছেন : 

“সত্যং ক্রয়াৎ শ্রি্বং ক্রন্থাৎ ন ক্রয়াৎ সত্যম্রিয়ং 

শ্রিষঞ্চ নানৃতং ক্রয়াৎ এষ ধর্ম সনাতনঃ॥% 





(মন ২১৩৮) 

“সতা এবং প্রির বাক্য বলিবে সতত । 

যে সত্য অপ্রিয় তাহে হইবে বিরত | 

অনৃত, হলেও প্রিয়, কভু না বলিবে। 

সনাতন ধর্শ এই নিশ্চয় জাঁনিবে।” 
অবশ্ত সংসারে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বল! আবহ্ক হয়; 
এমন কি, ভাহ! না বলিলে কর্তবা হানি হয়। কনিষ্ঠের সংশোধন 
জন্য তাহার দোষ প্রদর্শন ও তিরস্কারের প্রয়োজন হয়। এরূপ 
স্থলে পরমনস্তাপপরাদ্মখভার ধোহাই দিস! শ্রেষ্ঠ কখনও কর্তব্য 
লঙ্ঘন করিবেন ন!। প্রত্ুত তবস্থায় অপ্রিয় সত্য বলা অপরিহাধ্য 


ও 


১৪৬ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


হইলেও, তাহা যাহাতে রূঢ় বা কর্কশ না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ 
যন্তবান হইবেন এবং যথাসম্ভব মূদছ্ুতা ও দশ্রতার সহিত দোষ 
সংশোধনের চেষ্টা করিবেন। 

কর্কশ বা কঠোর বাক্য তিরগ্কারের উদ্দেস্তকে ব্যর্থ করে, কারণ 
তিরস্কৃতের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ লাভ করে না। আত্মসংযম ও 
আত্মমর্যযাদা। (5510599০%) বৌধ না থাকিলে শিষ্টতা! (8০০০ 0780- 
2615) সম্ভবেনা। সাদর সন্তাষণ, প্রিয়ালাপ, িষ্হাস্ত, গন্তীর মূর্তি 
সথারা সামাজিক সৌহার্দ মধুরতর হয় এবং অনেক সামাজিক ব্যাপার, 
যাহা ছুবিনীত লোকের মধ্যে কলহের হেতু হইয়। উঠে, ভদ্র ও 
শিক্টাচারী ব্যাক্তিগীণ পরম্পরের মিত্রত! অঙ্গুপ্ন রাখিয়া তাহা সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হন। অতএব প্রত্যেক আর্ধা যুবকের সয়ে পূর্বাদর্শ 
অন্থদারে এই সকল শিষ্টাচার অভ্যাস করা একান্ত কর্তবা। সুবর্ণও 
বিশোধনে উজ্লতর হয় এবং পুণ্য চরিত্রও শিষ্টাচার ভূষিত হইহ্বা-_ 
সমধিক হ্থা়গ্াহী হইয়া থাকে। এদেশের প্রাচীন ইতিহাস. পুরাগাদিতে 
যে সমস্ত চরিত্র বর্ণিত আছে তাহাদের শক্র মি অভ্যা্গত নির্বিশেষে 
সকলের প্রতি বাক্য ও কার্যে সর্বদা যেরূপ ভদ্রতা ও শিষ্টাচার 
লক্ষিত হয় সেরূপ আর কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। 
রামচন্ত্রের বাক্য অতীব কোমল ছিল। তিনি সর্বদাই একটু মধুর 
হাসিয়া তবে কথা কছিতেন। এক সময়ে লক্ষী দানবগণ সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন যে তাহারা বড়ই মধুরভাধী, বদ্ধুভাবাপর় ও ক্ষমাশীল ) 
এই সকল গুণের জন্তই তিনি তীহাদের আলয়ে বাস করিতেন। 
কিন্তু যখন তাহারা! ক্রোধবশে, অন্তার আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন তখনই 
তিনি তাহার নিত্যসঙ্গিনী আশা, বিশ্বাম, জ্ঞান, সন্তোষ, জনক, উন্নতি 








ও ক্ষমা প্রত্তৃতি দেবীগণের সহিত তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছিলেন। নারদ মিষ্টভাষী, মহাদত্তঃকরণ, ম্পষ্টবাদী এবং 
ক্রোধ ও লোতশৃন্ত ছিলেন । সেই জন্ত সর্ধত্র সকলে তাহাকে ভাল 
বাসিত ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ভীম্মদেৰ বলিয়াছেন যে দৃষ্টি, বাকা, 
এমন কি, চিন্তা দ্বারাও কাহাকে অবন্জা বা অবমাননা করা উচিত 
নহে । কাহারও লে মন্দ বলাকা ললচ্চর করা অছচিভা কাহার 
অপ্রিয়াচ্ণ করা বাঁ অপকার করা কর্তবা নহে। অন্যের শ্লেষবাক্য 
বা নিন্দা উপেক্ষা করাই উচিত। কেহ আমাদিগকে রাগাইতে 
চে্টা করিলে তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করা বিধেয়। অপবাদের 
পরিবর্তে ক্ষাহারও অপবাদ কর! অকর্তবা। এক স্থলে দেবি 
নারদ পদ্ম নামক নাগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি সর্বদা অতিথি- 
প্রিয়, ক্ষমাশীল, পরানি্পরান্মুখ, সত্যভাষী, হ্বেষহীন, প্রিয়বাদী এবং 
সর্ধজীবহিতরত ছিলেন । (নাগ যুগ্ূপৎ কর্ন, জ্ঞান ও ভক্তি এই 
ত্রিমার্গের সাধনা করিতেন ) একদা এক ত্রাঙ্মণ তাহার নিকট শিক্ষার 
জন্ত আসিফ়াছিলেন। কিন্ত তিনি দে সময্কে গৃহে ছিলেন লা। 
তাহার পরী ত্তাক্নকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন ; 
কিন্ত তিনি উপবেশন না করিয়া নাগের আগমন প্রতীক্ষায় অনাহারে 
নদীতীরে দণ্ডারমান ধাকিবেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া নাগরাজের 
আস্তীয়পণ তাহার নিকট আগমন পূর্বক আতিথ্য গ্রহ্থণে অন্থরোধ 
করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন আপনি অভুক্ত থাকিলে আবাদের 
আতিথ্য ধর্শের ব্যাঘাত হয়) সেই জন্ত আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই 
অধীর হুইয়াছে। ত্রান্ধণ বিনীতভাবে বলিলেন যে তাঁহাদের সহদয় 
আকিঞ্চনেই তাহার আহার গ্রহণ হইয়াছে; কিন্তু যে পর্যান্ত নাগরাজের 


১৪৮ জারধ্যনীতি-ছ্িজ্ঞান। 


সহিত সাক্ষাৎ ন!হয়, সে পর্যযস্ত তিনি ভোজন করিতে পারিবেন না। 
অবিলগ্েই নাগরাজ প্রত্যাগত হইলে, পরীর সহিত তঁহার বে কথোপ- 
কখন হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম সন্বন্ধে বহ. উপদেশ 
পাই। সকলের উপকার করাই গৃহস্থ ধর্ম। যে কেহ অতিথিরূপে 
আগমন করিবেন, তীহাকে ষথাশক্তি শুশ্রষা করা কর্তব্য । গৃহস্থের 
বীর, প্রিয়বাদী, ক্রোধহীন, নিরহঙ্কার, দয়ালু ও সত্যবাদী হওয়া! উচিত। 
পুরাকালে এই রূপ কথোপকথন ছলে সামাজিক কর্তব্য শিক্ষা দেওয়। 
হইত। 





*.... + + + 
“পিতৃভিত্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভিদৈবরৈস্তথা। 
পৃজ্যা ভূষয়িতব্যাম্চ বহু কল্যাণমীগ্তিঃ ॥ 
যত্র নাধ্যস্ব পুজান্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ। 
যত্রৈতাস্ত ন পৃজ্ান্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
শোচত্তি জাময়ো মত্র বিনহ্টতাতড তৎকুলং। 
ন শোচত্তিতু যট্রৈত! বর্দতে তদ্ধি সর্বদা) 
জাময়ো যানি গেহানি শগন্তাগ্রতিপৃদ্ধিতাঃ । 
তানি কৃত্যাহতানীর বিনসথস্তি ষমস্ততঃ।” 
(মন্থ ৩1 ৫৫৫৮) 

“পিতা, ভ্রাতা, পতি আর দেররাদি ফত। 
নারীরে ভূষণ দানে পুঁজিবে সতত ॥ . 
কল্যাণ কামনা যার আছয়ে অন্তরে। 
বশীর অরছেলা দে জন নাকরে। 


তু্গাবাক্তির প্রতি বযধহার। ১৪৯ 


নারী ঘথোচিত পুজা পার যেই খানে। 
নকল দেবতা! সুখে থাকেন সে খালে॥ 
হথ! নারী হতামর হয় কদাচন। 
সেখানে নিস্ষল! ক্রিয়া শাস্ত্রের বচন ॥ 
যথা কুল-নারীগণ মনে শোক পাস়্। 
মেই কুল ধ্বংশ হুয় কি সন্দেহ তায়॥ 
তাহাদের মনে কোন কষ্ট নাহি দ্দিলে। 
বৃদ্ধি পায় কুল আর সর্বন্থখ মিলে ॥ 
অপমান পেয়ে যদি কুলনারীগণ। 
কোন গৃহে শাপ দেন কষ্টযুক্ত মন ॥ 
সেই গৃহ কৃত্যাহত গৃহের সমান। 
অচিরে হইবে নষ্ট শুন মতিমান” ॥ 


ষ. 





রগ 


“এতাবানেৰ পুরুষো যজ্জারাত্মা প্রজেতিহ। 

বিপ্রাঃ প্রাছন্তথা চৈতং যো ভর্তা সা শ্বৃতাঙ্গনা |” 
(মন্থ ৯1৪৫) 

পশনিজে জায়া আর তার প্রজা সমুদয় । 

সকল মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চন্ত ॥ 

সমস্বরে তাই বলেছেন বিপ্রগণ। 

যেই ছ্ান্থা সেই ভর্তা শান্তের বচন” ॥ 


চি 
“প্র্জনার্ঘং স্তরি্ঃ স্ষ্টাঃ মস্তানার্থচ মানবাঃ। 
ভস্থাৎ দাধারণো! বর্থঃ শ্রুতৌ পড্যা। সহোদিতঃ॥ ৯৬॥ 


আর্যনীতি-বিজ্ঞান। 





শিপ 


অন্রোষ্টন্তা রাতীচারো ভবেদামরণান্তিকঃ । 

এষ ধশ্ব্ঃ সমাসেন জ্েয়ঃ স্ত্ীপুংসয়োঃ পরঃ॥ ১০১॥ 

তথা নিতাং যতেয়াতাং স্ত্রী পুংসৌ তু কুতক্রিযৌ। 

যথা নাতিচরেতাং তৌ বিষুক্তা বিতরেতরং” | ১০২। 
(মন্্ ৯ অঃ ৯৬, ১০৯, ১০২) 

“জননী হবার তরে নারীর - সৃজন । 

জনক হবার তরে জন্মে নরগণ।॥ 

তাই সাধারণ ধর্ম বিহিত ঠৌহার। 

পত্ীসহ ধর্ম কর্ম যেন ত্রতি সার॥ ৯৬ 

রহিবে অবাভিচারী দৌোহে আমরণ। 

সংক্ষেপে দাম্পত্য ধর্ম শাস্ত্রের বিধান ॥ 

নর নারী উদ্ধাহ বন্ধনে বন্ধ হয়ে। 

সদা করিবেক বন্ধ এরপে উভয়ে ॥ 

বিচ্ছিন্ন না হন যেন তীহারা কখন। 

মনে ও না করিবেন বিশ্বাস ঘাতন” ॥ 

. 4 + ঁ 

“তৃণানি ভূমিরুদকং বা চতুর্থী চ সুনৃতা । 

এতান্তপি সতাংগৃহে নোচ্ছিগ্তস্তে কদাচন। ১০১। 

অপ্রণোন্তোহতিখিঃ সাং ূর্যেযোচো গৃহমেধিনা । 

কালে প্রাপ্ততস্বকালে বা নাঙ্কানঙ্গন্‌ গৃহে বসেৎ॥ ১০৫ ॥ 

নবৈ স্বয়ং তাদহ্বীয়াদতিখিং যন্প তোঁজয়েৎ। 

ধন্তং বশস্ামাযুতযং ্বর্ঞাতিখিভোজনং” 1 ১০৬ ॥ 


(মনু ৩ অঃ ১০১১ ১০৫) ১০৬) 





ভূল্যব্যক্কির প্রতি ব্যবহার। ১৫১ 
*তৃণ, ভূমি, জল, বাক্য মনোহর আর। 
সতের গৃছেতে নাই অভাব ইহার ॥ 
সন্ধ্যা কালে নূর্ধ্য যেই অতিথি পাঠানা 
তারে দূর না করে গৃহস্থ মতিমাম॥ 
আমিলে অতিথি গৃহে কানে বা অকালে। 
অনশনে তারে না রাখিবে কোন কালে ॥ 
অতিথিরে যে দ্রধা না করিবে অর্পণ। 
গৃহস্থ সে দ্রব্য যেন না করে ভোজন ॥ 
অতিথির স্থভোজনে গৃহীর নিশ্চয়। 
ধন, যশ, আমু বৃদ্ধি স্বর্গ লাভ হয়”। 

ক 


রঙ 


“সতাং ঝয়াৎ প্রিং জয়া ন ত্রযাৎ সত্যমপ্রিয়ং | 
পরিষষচ নানৃতং ব্য়াদেষ ধর্ঘঃ সনাতন: 1৮ 
(মন্থ ৪1 ১৩৮) 

পঅনৃত, হলেও প্রির, কতুন! বলিবে। 
মনাতন ধর্শ এই নিশ্চয় জানিবে ॥ 
ত্য কথা কবে, কবে সুপ্রিয় বচন। 
যে সত্য অপ্রিয়, ন! কহিবে কদাচন” ॥ 

চি 
যত বাঙ্যনলোগুদে' ল্য শপে চ সর্বদা । 
স বৈ সর্বাবাপ্রোতি বেদাস্তোপগতং ফলং ১৬, 
নাস্তা: স্তাদার্তোহপি ন পরস্বোহ কর্মী: । 
যত়াঞ্জোহিজতে বাচা নালোক্যাং ভাষ়ুদীরয়েং/ 1 ১৬১ 


(মন্ হ। ১৬০১ ১৬১)। 


১৫২ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


“বাক্য মন শুদ্ধ গুপ্ত সম্যক যাছার। 
বেদাস্তোক্ সর্ব ফল হইবে তাহার ॥ 
আর্ত হয়েও মর্দপীড়। নাহি দিও কারে। 
পরদ্ৰোহে মন যেন কু নাহি ফিরে ॥ 
পরের উদ্বেগকর যে সব বচন। 
ভুলেও কখন নাহি কর উচ্চারণ ॥ 
আন্ডি 
“নান্তিক্যং বেদনিদ্থা ঞ্ দেবতানাং চ কুৎ্সনং । 
ঘেষং স্ততং চ মানং চ ক্রোধ তৈক্ষ্যং চ বর্জয়েং |” 
/ (মন ২। ১৯৩) 





“নাস্তিক্ষতা বেদনিন্দা দেবনিন্দা আর । 
দ্বেষ, স্তস্ত, মান ক্রোধ কর পরিহার ॥%৮ 
 কগক 
“নারুত্ধদঃ স্তাবনৃশংসবাদী | ক 
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত । 
ষয়াইস্ত বাচা পর উদ্দিজেত 
ন তাং বদেছুষতীং পাঁপলোক্যাং ॥ ৮ ॥ 
অফত্বদং পক্ষষং তীক্ষ বাচং . 
বাক্‌ কণ্টকৈ বিত্ত মনসা । 
মুখে নিবদ্ধাং নিপ্ষতিং বহস্তং 
! বাকলায়কাবদনাগ্গি্পতস্তি - : : " -. 


তূলযব্ক্তির প্রতি ব্যবহার । ১৫৩ 
পরস্ত নামমস্থ তে পতখ্তি-- 
তান্‌ পণ্ডিতো নাবক্জেৎপরেষু ॥১১। 
নহীদৃশং সন্বননং ত্রিষু লোকেমু বিদ্ৃতে 
দয়ামৈত্রী চ ভূতেষু দানং চ মধুরা! চ বাক্‌ ॥১২। 
তশ্মাৎ সাত্বং সদ1 বাচ্যং ন বাচাং পরুষং কৃচিৎ। 
পৃজ্যান্‌ সংপুজয়েৎ দণ্াঙ্ন চ যাচেখ কদাচন* ॥ ১৩।॥ 
(মহাভারত আদিপর্বব ৮৭ অঃ) 

নিঠুর বাক্যেতে কারো! না কর পীড়ন। 

ছলে শত্রু জয় না করহ কদাচন ॥ 

পরের উদ্বেগকর বাক্য না বলিবে। 

পাঁপ কথ! উচ্চারণ কতু না করিবে 

মর্ম্পর্শ তীক্ষ আর পরুষ বচনে। 

যেই কতু কষ্ট দেয় অন্য কোন জনে ॥ 

লক্ষী ছাড়! সেই জন জানিও নিশ্চয়। 

পাপ রাক্ষসেরে সেই মুখে করে বয় ॥ 

মন্দ বাকা জেনে! তীক্গ শরের সমান। 

মুখ হইতে বাহিরায় বধিবারে প্রাণ। 

যার গায়ে লাগে সেই কাঁদে নিশি দিন। 

না ছাড়ে এ হেন শরে যে জন প্রবীন । 

দা মৈত্রী সুখ আর হ্বাক্য যেমন। 

তিতৃবনে নাহিফ ইহার মত ধন॥ 

অতএব মৃ্বাক্য বলিবে সতত। 

কর্ষশ বচলে সদা হইবে বিরত" | 





রর . আর্ধানীতিবিজান। 


সপ পাপা্পপিিপিপপিপিপিনাপিপিপিপাসিপিসা 


মানী জনে মান দানে পৃজহ সর্বদা । 
বত পার কর দান, মাগিবে না কদা।৮ 


ক ছ% 


“ক্রুদ্ধ: পাঁপং নরঃ কুরযযাৎ ক্রুদ্ধো হস্তাৎ গুরুনপি। 
ক্রুদ্ধ পন্নষী বাচা প্রের়সোইপাবমন্ততে 181 
'আত্মানমপি চ ক্রুজঃ প্রেষয়েদ্‌ যমসাদনং। 
এতান্‌ দৌঁধান্‌ প্রপন্ত্ির্জিতঃ ক্রোধো মনীষিভিঃ |৬৮ 
(মহাভারত বনপর্ক ২৯ অ) 
“জুদ্ধ"নর করে পাঁপ, গুরুহত্যা করে। 
পরুষ বাক্যেতে সদা মানীমান হরে ॥৪ 
ক্রুদ্ধ পারে নাশিবারে আপনার প্রীণ ৷ 
এত দোষ তাই ক্রোধ ত্যজে মতিমান।” 





চি 178 
ক এ 


“কিং স্িদবেকপদং ব্হ্ধন, পুরুষঃ সমাগাচরন,। 

প্রমীণং নর্বিতানাং যশশ্চৈবাপুসাম্মহৎ॥২ 

সা্বমেকপদং শক্র পুরুষ: সম্যগা্রন.। 

প্রমাণং সর্বাতৃতানাং হশশ্চৈবাপুয়াস্মহৎ ॥ ৩। 

এতদেক পদং শক্র সর্ধলোকন্খাবহূং । 

আচরন, সর্ধভৃতেষু প্রিয়োভবতি -সর্ব! | ৪1 

€( ষহাভারত শাস্তিপর্ক ৮৪ । ২--৪) 

“হেন এক বন্ধ কিবা বলহ আমায় । 
আচরণে যার পৃজ্য হুয় (আর) যশ পার'' ॥ 





নম্রতা সে এক বস্ত করি আচরণ। 

বশস্থী হইতে পারে পুজার ভাজন ॥ 

এই মাত্র এক বন্ত স্থখের আধার ৷ 

আচরি সবার প্রিয় হওয়া! নহে ভার ॥” 

কসিক 
“বস্ত ক্রোধং সমুৎপরংপ্রন্তয়া প্রতিবাধতে | 
তেজন্থিনং তং বিদ্বাংসে মত্যস্তে ত্বদর্শিনঃ ॥” ১৭। 
,( মহাভারত বনপর্ব, ২৯ অঃ) 
“সমূৎপর ক্রোধ নাশে যেবা প্রজ্ঞাবলে। 
তেছন্বী বলেন তারে বিদ্বান সকলে ॥” 
শোকে 


দশর্ম অধ্যায় । 


৭৫০১৬ ৩৯-০ 


কনিষ্টের প্রতি ব্যবহার | 


এইবারে আমরা কনিষ্ঠ বা নিষ্ষট ব্যক্কির প্রতি কর্তবযাকর্তব্য 
আলোচনা করিব। তাহা হইলেই মানবগণের পরম্পর স্- 
জাত সর্বপ্রকার দোষ, গণের লক্ষিপ্ত আলোচন! শেষ, হইকে। 
ধাহারা কোনও না কোন প্রকারে আমাদের অপেক্ষা নিকট, অর্থা 
বাছারা আমাদের অপেক্ষা! অল্পবয়স্ক, অললজ্ঞানী, দরিদ্র বা নিয্পদন্থ 
তাহাদের সহিত কিক ব্যবহার করিলে এবং তাহাদের মম্পর্কে কোন্‌ 
কোন্‌ গুণের আচরণ ও'কোন্‌ কোন্‌ দোষের পরিহার অভ্যাস করিলে, 
তাহাদের সহিত সখ, শান্তি ও প্রীছিতে জীবন যাপন হইবে, তাহা 
অবগত হওয়া মকলেরই আবন্তক। এখানেও সেই মূলশত্র প্রযোজ্য ; 
যে অনুযাগ ব! ভালবাস! হইতে মগ সমূহের উৎপত্তি হয় এবং দ্বেষ 
বা বিরাগ হইতে দোষ সমূহের আবির্ভাব হয্। কনিষ্ের প্রতি 
আচরণীয় ন্‌ সমূহ উপচিকীর্ধার অবরূক) আর কনিষ্টের সম্বন্ধে 


ক্ষনিষ্ঠের প্রতি র্যবহার। ২৫৭ 


পরিহাধ্য দোষ সকল অহমিকার অন্ত্,ক্ত। কনিষ্টের প্রতি উপচিকীর্যা, 
মহান্ুভৃতি কৃপা ও ব্দানতা রূপে প্রকাশিত হয়। 

প্রথম, বয়ঃকনিষ্ঠগণের সহিত সন্বন্ধ। তাহাদের সহিত আচরণীয় 
সদগুসাবলীর প্রন্থোগ দৃষ্টান্ত, সন্তানের গ্রতি জ্বনক জননীর ব্যবহারে 
সুন্দর রূপে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর ূর্ব্াতা, পরাপেক্ষিতা ও.অসহায়তা 
পিতা মাতার অন্তঃকরণে শ্বতঃই গ্ষেছু ও কোমলতা! উৎপাদন করে। 
স্বভাবতঃ নিরাশ্রয় শ্বাবলঙ্বনাক্ষদ সন্তানের জন্য তাহাদের হৃদয় স্নেহ ও) 
দয়ায় আগত হুইয়া থাকে। তযবস্থায় তাহারা জুমধূর বাকো, প্রেমা- 
লিঙ্গনে, স্থিত আস্তে ও সন্গেহ দৃষ্টিতে অনুক্ষণ শিশুকে এরূপ উৎসাহ 
দ্বানে, অভয় প্রার্শনে. তৎপর হন য়ে, সে আপনার ক্ষুদ্রতা ও দৌর্ধল্য 
ভুলিয়া যায় এবং তাহাদের রঝে আগনাকে বলীয়ান মনে করিয়া-__ 
তাহাদের শক্তিকে নিজের স্তায়, প্রয়োগ করিয়া----নিজেন্ন অভাব 
পূরণ করিতে চেষ্টা করে। কৃগা, দাতা! ও গ্রহীতার মধ্যে ব্যবধান 
হাস করিয়া দের-স্জদয় ব্যরছায় দ্বারা কনিষ্ঠের মন হইতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ 
দুর করিয়া দিয়া তাহাকে দ্লাতার সমকক্ষ করিতে টাঁয়।. কনিষ্ঠের 
ভীকুতা ও সক্কোচ ঘত অধিক দেখেন, শ্রেষ্ঠ ততই অধিকতর কমনীয়তা, 
মৃছতা ও মাধূর্য্য প্রদর্শন দ্বারা তাহার মননে অভয়. ও নির্ভরশীলতা 
উৎপাদনে বত্ব করেন। 

মাতৃম্ষেছ সম্বন্ধে একটি সুনায় উপাখ্যান মহাতায়তে বর্ণিত আছে। 
হই রোদন. করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “্তগবত্ি 
আপনি কেন রোদন করিতেছেন? আপনার কি হইয়াছে?” সুরভি 
কছিবোন "আমার নিজের গৌহের কোনও কষ্ট নাই কিন্তু আহার 


১৫৮ আর্ধানীতি-বিজ্ঞান | 





সন্তান গণের কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দেবরাজ, এ 
দেখুন আমার দুর্বল সম্ভান হলবহনে অসমর্থ হইয়া বার বার 
ভূপতিত হইতেছে, কিন্তু নির্দয় কৃষক তাহাকে বারম্বার তাড়না 
করিতেছে । হলবাহক ছুইটি গরুর মধ্যে বলবানটি অনায়াসে তাহার 
ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু দুর্বলের তাহাতে কণ্ঠ হর়। আমি 
মেই দূর্বল ন্তানটির কষ্ট দেখিয়াই মর্দরবাথায় রোদন করিতেছি। 
ইন্্ বিশ্মিত হইয়া বলিলেন “আপনার সহজ দহন্্র সন্তানকে ত 
প্রতিনিয়ত একপ তাড়না সহ করিতে হয়» সুরভি বলিলেন “দেবরাজ 
আমি সেই সহন্রের প্রত্যেকটির জন্ত রোদন করি এবং তাহাদের 
মধো যে ধিক দুর্বল তাহারই অন্ত আমার সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টু 
হয় ইন্্র ততশ্রবণে মন্তানের জন্ত মাতার হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত 
হয়, তাহা বুঝিলেন এবং তলে বমি পূর্বক মা -ও গর 
উভয়েরই সচ্ছন্দ বিধান করিলেন। ৮. এ 

রামচন্ত্ের প্রতি দশের বাংসনয দর্শনে ভর চা হর 
তিনি তাহার আদর্শ পুত্রের গুণগান শ্রবণে যেস্ধপ অতুল আনন 
উপভোগ করিতেন, তাহার বনগমনে আবার তেমনি অনির্ধচনীয় 
মর্থব্যথ! পাইয়াছিলেন। তিনি রাজন্ত ও সমস্ত বর্গের নিকট রাম- 
চন্ত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্ত প্রস্তাব করিবার সময় কিরূপে 
শতমূখে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা! একবার পাঠ কর) 
দেখিতে পাইবে তাহার গ্রতোক পদে, প্রত্যেক কথার অকৃত্রিম 
ন্নেহ ও পুত্রগৌরবাতিমান বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার যখন কৈকেয়ী 
বরগ্রহণছলে রামচক্রের নির্বাসনপ্রার্থী হইলেন, তখন তিনি রামের 
শোক্ষে তাহার পদতলে লুষ্ঠিত হইয়া বলিদ্বাছিলেন-_. 


কনিষ্টের প্রতি বাবহার। ১৫৯ 


পতিষ্ঠেল্লোকো বিনা! হূর্য্যং শহ্যং-_ 

ন তু রাম বিনা দেহে ভিষ্টেতুমম জীবনমূঞ | 
“তোমার চরণে ধরিতেছি--আমার প্রতি সদয় হও । বৃদ্ধ, আসরমৃত্যু 
স্বামীর প্রতি কৃপা কর।” 





(রামারণ। অযোধ্যা ) 
তিনি মিথ্যা বলেন নাই। বন্ততই রাম বিনা তাহার দেহে জীবন 
ছিল ন!। রামচন্ত্রও পুরীত্যাগ করিলেন; দশরথও ভগ্রন্বদয়ে গৃহে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং নির্বাসিত পুত্রের শোকে প্রাপত্যাগ করিলেন। 
আবার রামচন্ত্র কৌশল্যাকে বনবাসবার্তা জ্ঞাপন করিলে যে হৃদয় 
' বিদারক দৃশ্ঠ ঘটিয়াছিল তাহা একঝর স্মরণ কর। নিদারুণ মর্দর 
বেদনায় ব্যথিত হইয়! তিনি রামকে বন গমন করিতে নিষেধ করিয়া- 
ছিলেদ।  বলিয়াছিলেন, রাম বনগমন করিলে তাহার . হান গ্র্থ 
বিচ্ছিন্ন হইবে। আর যদি তিনি পিতৃসত্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া 
অরণ্ারাস একান্ত আশ্রয্ন করেন, তাহা হইলে তিনিও বনগামিনী হইবেন) 
“গাভী যেমন বংসের অন্গামিনী হয়, আমিও বৎস, তেমনি তোমার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন গমন করিব ।% 

আবার কুন্তীর ছুঃখের কথা ভাবিয়া দেখ। যখন তাহার পঞ্চপুত্র 
বনর্ঘ দাতত্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া বনগমন করিতেছেন, তাহার তখনকার 
মর্থবোনা কে বর্ণনা কব্িতে পারে ? তবে কুস্তীর হৃদয়ের বল অত্যন্ত 
অধিক। তথাপি সেই আদর্শ বীক্ষনারী-আদর্শ বীরমাতা-ঘিনি যুন্ধযাত্রা 
কালে শ্রীকুষ্কে তীহার পুঞ্জগণকে এই বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন 
যে, “যে সময়ের. জনয ক্ষত্রীয়রমণী গর্ভে পুরধারণ করেন সেই সমস্ব 
আগত ? মানরক্গার্থ প্রাণভ্যাগও শ্রের সেই কুম্তীই কিন্তু পাও 


১৬৪ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞাম। 


গণের বনগমনের সময় উচ্চস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং) সেই 
ুন্তী পুত্র বিরহ সহ করিতে পারিবেন না বলিয়াই, াহাদের সত 
অরণো গমন করিয়াছিলেন। | 

পুনশ্চ বীরপুত্র অভিমন্্যর মৃত্যুতে অঞ্জনের মন্পীড়ার কথা 
স্বরণ কর। সমরক্ষেত্র হইতে শিবির প্রত্যাগমন কালে তীহার . 
হৃদয় তমমাচ্ছন্ন বোধ হইয়াছিল ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন? 
তাহাকে কারণ জিজ্ঞাস করিলেন। শিবিরে আসিয়! ভাতুগণকে 
পুনঃ পুনঃ দিন্াদা! করিলেন কিন্তু কেহই তাহাকে হৃদয়বিদারক 
পুত্রনিধনবার্তা জ্ঞাপন করিতে সাহসী হন নাই। না জানিলেও 
তাহার হাদয় পুত্রবিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই 
বালক শক্রগণের ছারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে মনে আশা! করিাছিল, 
“আমার পিতা আমাকে এ দারুণ দঙ্কটে রক্ষা করিবেন।” কিন্তু তাহার 
পিতা আমিতে পারিলেন না। এবং অসহায় বালক শতক্ষতথিদ্ধ 
হইব প্রাপ্যাগ করিল। অর্জুন যে পত্রের রকষর্থ উপস্থিত হই 
পারেন নাই, এই চিন্তাতে তিনি উত্তর মত হইয়াছিলেন) কে না৷ - 
চিরদিন বীরহয় দর্ধবের রক্ষার জন্ত বাগ্র। আবার সেই বীর হি 
পিতা হন, এবং সেই ছুর্বল যদি প্রিদ্তম পুত্র হয়, ভাহা হইলে এ 
ব্যশ্রতার ইয়ত্তা থাকে লা। * 

এই ছুর্ষলের বৃক্ষার্বপ কর্তব্য, রাজধর্ণে পূর্ণরূপে : বিরাজিত4 
রাজ! এই কর্তব্যের অবতার স্বরূপ) ইহাই রাজার প্রধান ধর্ম । ধার্মিক 
রাজা চিরদিনই ছূর্বলের রক্ষক। এই কর্তধ্য সাধন দ্বারাই তিনি 
প্রন্থাগণের হয়ে রাজতক্তি উন্মেষিত করেন। ভীগ্থদেব বলিক্ন 
ছিনেম, “প্রবারক্ষাই সমুদ্থার। রানযর্দের লার। মাতা স্বীয় গর্ভজা 











রক ইসির ঠা খাবা উিক। বেন মাতা 
বিধি বি: বামনা ত্যাগ বি কেন তানের 





গা করিতেন আহা নহে, পরাগ: ভিজ শাদীয়ও জহাদের 
কপার পাত্র হ্দি। ছা লা হইতে 








উজ মানে ঘি না যায় না। 
কুকুরটি, ত্যাগ করিয়া শী আগমন করুন, বৃথা সমর নই 
হইজেে”. যু বলিবেন “পরণাগতকে পরিভাগ করার তা . 
পাপ মাই। পঞজিতগণ বযিয়ছেন সেই পাপ অপরিষের। হু 

শরগাগতকে রক্ষা ন! ক্ষরা ব্রদ্মহত্যার ভ্তান় মহাপাপ। হে দেবেন্দ্র, 
হি শ্বর্সুখ লাভ করিবার জন্ত শরণাগত কুকুরটিকে পরিত্যাগ 
্করিতে গারিব মা।$ ইন্্ের আদেশ ও অগুনয়, এতইভয়ের কিছুতেই 
ফলোদর হল না: যুধটির একেবারে অট। বৃখা তর্কজানে তাহার 
সপ দৃক বাতিক্রম হইল না। ইঞ্জ বলিলেন, "তুমি গর্ী ও স্া্তা- 
ছিগাফে পরিজ্যাগ করিয়াছ, কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে দৌষ ' প্‌ 
মুখর বলিলেন :প্মামার ভ্রাতুগণ ও কৃফা! দেহত্যাগ করি টং 
তাহামিসঞ্ষে বাচাইবায় সামরধ্য আমার ছিল না। কাজেই ও 
চকু িিকস্পিলি 









এ বার 5 ১৬০ 
সি লা রদ হে গণের হি উপ ঃ 
আছেন, এমন সময়ে একটা ফপোত এগগনপথে আগহন পূর্বক 
সাহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। ক কগোডটি কান্তি ও ভন 
প্রযুক্ত ঘনগ্বাস ত্যাগ করিতেছিল, রাজা তাহাকে : লবন শুক্রধা:. 
করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটা, সুদ হ্বৌন সেই- সভাগৃছে 
_ শ্ববেশ করিব এবং রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইদা তচ্ট্টে পুনঃ 
ব্রামিত কপোত বলিল "রাজন! আমি এই দেশে বাস করি.) আপনি: 
এই দেশের রাজ! । আমি আপনার শরগাগত। : আমায় পক্রহপ্ত 
হইতে রক্ষা করুন|" হোন বলিল “আমিও আপনার রাক্ধযে বাস করি; 
এই কপোত আমার বিধিষন্ত আহার) আমাকে আমার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিবেন না”। রাজা ক্ষণকান চিন্তা করিয়া বলিলেন, 

_ শতোমাদের উভবেরই কথা বধার্থ। হে কগোড! জামার, নিকট 
অভয় প্রর্ধনা করিবার অধিকার তোমার আছে হে গ্েন! তোমা- 
কেও আহার্্য হইতে বঞ্চিত করা আমার কর্তব্য নহে। আমি এই 
. উত্তর ধর্ম পালন করিতে বাধ্য; সুতরাং হে সেন, ভুমি আন্ধ আহার্ধ্য 
প্রার্থনা কর। মি তোষাকে উদর পূরণ করিয়া আহা, করাইব!৮ 
. স্টেন বলিল, "আমার .এই কপোত বাতীত অন্ত কিছুতেই প্রয়োজন 
নাই। তবে একারই যদি অক আহা দেওয়াই জাপনার প্রেত 
হা, তাহা হইলে উ কপোতের হের, গরিযাধে দি গেছ হইতে 








.. শিব বলিঝেন, ছি দাদ সিং বানা গা 
ৃ রে কি বৃহত, কপোত কিনে জন নয়$ কেবল জীবন ধের. 





১০৪ আরধ্যনীতি-িষ্তান। ... ও 

অবতার স্বন্নপ-.-্রজাদিগ্নের আদশরূপে এই, আসনে উপবিষ্ট াছি। 
বধ থু বিষয় আমার হার রীংসত নাহয়, তাহা হইলে বৃহৎ 
বয় নুবীমাংসিত হইবা, ভাবনা কি? আমি 'কুিচার করিতে না 
পারিলে আমার আদর্শে গরজাগণের পতন হইবে) অতএব শীত 
তুলাদও স্থানয়ন_ কর? আজ্ঞা অমান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গণ 
তুলাদণ্ড আনক্ন করিলেন। , রাজা বীরহস্তে' ভুলাদণ্ডের একদিকে 
কপোতটুকে রাখিরেম এবং অপরহন্তে দৃঢ়রূপে অন্ত্রধারণ: পূর্বক 
্াপনায় বেহ্‌ হইতে একখও মাংস কর্তন করিয়া তুলাদণ্ডের অপর 
িকে দিলেন $ কিন্তু উহা কগোতের লমান হইব না। রাজা আর 
একখও মাংস কাটিয়া দিলেন, তথাপি কগোত গুরুতর) আর এক 
কও তথ ই তখন রাজা সব দহ ভুলা স্থাপন করিতেন 
গনি গন ও কপোতের অন্তর্ধান হইল এবং তাহাদের স্থলে অগজি 
ও ইঞজেৰ হওীরমান হইয়া শিবিকে স্থাঘণ পর্ব 











কনিঠের প্রতি বাহহান়। ১৬৫ 
টুপ “র্ধিেবের ন্যার দন” এই প্রচলিত 
প্রবাদ" বাক্য হইতেই অব্মান বরা যাইবে থে র্ধিদেব কিরপ দগ- 
তের দর়াদুগগণের আমীর্শ ছিলেন। সেই বরুণাবতার র্তিদেবও একজন 
. রাজা ছিলেন। একমমযে তিনি ও তীহার অুচরগণ ক্রমাগত ৪৮ দিন 
অনাহারে ছিলেন উনপঞ্চাশং দিবসের প্রভাতে “তিনি আহারার্থ কেবল 
মাত্র কিকিং মৃত, দুধ, যব ও জল প্রাপ্ত হইলেন । ভীহাযা & ঘংগামাক্ 
আহা গ্রহণে উপবিষ্ট হইয়াছেন এমন সমরে একজন ব্রাহ্মণ আমরা 
অতিথি হইবেন। রাজ! অগ্রে তাঁহাকে পরিতোষ পূর্বক আহার 
করাইয়া বিদায় করিবেন। পরে অবশিষ্ট খাস্ত সমান অংশে (বিভাগ 
করিয়া অননচরগণকে গরদানপুর্ঘক এক অংশ নিজে ভোজনার্ঘ উপবেশন 
করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন গধার্ত শূদ্ব উপনীত হইলেন। 
তিনি তাহাকে সানদে & আহার্ধের কিয়ংশ দান করিলেন। কিন্ত 
শৃহ প্রস্থান করিলে পর রাজা যেদন আহারে উপবেশন করিতে 
হাইবেন এহন সরে ষুবিত কুকুর সঙ্গে একঝন তিথি তথা উপ- 
স্বিত হইল তখন তিনি নিজের জন পানীয় জল মাত রাখিরা সু 
অর ভাহাদিগকে ্রনান ফরিলেন। তাহারা প্রস্থাস করিলে: গর 
. র্তিদেৰ দেখিলেন (অত্যম জমান অবশিষ্ট আছে) সেই অবটুকু, 
্ পাদ করিয়া পিগালা শান্তি করিতে যাইতেছেন, আধন সনে: টা 
| বির ইলা খাজে ভাবল 





১৬ | আপরীতিবিজান। 


৫ ৃ 
ভাই, জল খাও” । প্ঠাহার মধুর সষ্ভাষণের বদ ইনল সাব . 
গুণে বর্ধিত হইন। শ্বপট জলপাঁন করিয়া তৃত্ত হইলে, রস্তিদেষ 
করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশে বলিলেন, “নযাম, আমি সিদ্ধি াহিনা, 
নির্কাগদও প্রার্থনা করি না। হে দেব, আমি কেবল এই ভিক্ষা 
চাই, আমি যেন সর্ধদৃতে আত্মক্ঞান করিতে পারি, সকলের হুঃখভার 
নিজের স্কন্ধে লইয়। ভোগ কদ্ধিতে পারি, যাহাতে তাহার! বিনা 
ছুখে: জীবন স্থাপন ক্ষরিভে পারে। এই তৃষ্কার্ডের তৃষা দুর করিয়া: 
মা সুভ, আনত, অবসাদ ওশীযীড়া তই হছে” 
তন 'ভীহার এই প্রঘনাট-স্ববীবে দয়ান্ুচক সান 
ছইবা রহিষ্বছে। ৃ 
* ক্আাপনার অপেক্ষা হূর্বলের প্রতি বগা ১ একট 
হাজ হোযোংপতথর আশঙ্কা আছে। ইহা হইতে গর্বউৎগতির তান, | 
-প্থামি এই ছুর্বলের সাহাযা করিতেছি-_” মামি বড়” ও 
গাধার ভাব মনে উদর হয় (প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আম রাগ. 
হা উচিত যে “জামানের ঈশ্বর পারে প্রত্যেকেরই ভষটাংে ্াছে। 
 ক্কোন কর্মদোষে এই ভ্রাতা আপাতত; তাহার পূর্ণ হইতে বঞ্চিত 
আছে): সাই আমি দেই ভাত্তীর হইতে কিছু এই 
রি টি গার 










মহাপুরুষগণও অসতর্ক মুহূর্তে ইহার গ্রামে পতিত হন: এবং তাহার 
অবস্তস্তাবী ফলভোগ করেন । কাযণ কর্মফল অখস্নীয় এবং বড় 


ছোট কাহারও অপেক্ষা করে না। শ্বৃতি বা ধ্ণখাছে তাই অবহকার়কে 


জানী ও বলীর মহাশক বলা হইয়াছে এবং ভরতে পুনঃ' পুরঃ 
নকলকে রতর্ধ করা! হইয়ছে। এ সহ ছুই চারিটি উপাখ্যান নিষ্বে 
বারি নামক গিরিশৃঙগের উপরে নারায়ণ খছি বহ বৎসর ধন 
অতি কঠোর তগন্ত| করিযাছিলেন। খবি ভোগা বিষয়ে বীতরাগ 
হইয়াছেন কি না পরীক্ষা করিবার অন্ত ইল সহজ সহ অঞ্ধরী হার 
আদেশ অনুারে নানাবিধ ভীড়ামোদে রত হইরা। খবির তপোভঙের 
জা করিতে রাগিলেন। খবি যোগ ছার! তাহাদের কআগমনের 
 উদ্দস্ই জানিতে পারিয়া মনে হনে ছামিলেন এবং যোগবলে তাহাদের 
হরণ সহ সহ সুরত হন ফি ইপ্ররিত অগরিগণে 
আভিত্য সংকারে নিযুক করিনেদ। তর্দশনে অ্নিগণ হচ্ছি 
হই! খধির নিকট আপনাবের পাপাতি্রাযের জন. ক্ষমা পরী 
কি ভি হই তহানিগকে য় চাহে বদন 
মতি অপরিগণ এই বর ভিক্ষা করিলেন বে; "আপনি: আমার 
ভর্তা ও আশ্রয় হউন। খাবি অবনত মহাসহষে পড়িলের বিদ্ এক 






১৬৮ আর্ধানীতিবিজান। 
বদি বলিলেন শইহমীবনে আর গস্থাধ্থে ্রবেশ করিব না বলিয়া 
পতিতা করিয়াছি। জন্মাতরে আরও ন্ কর্তবা সাধনের জন্য আমি 
ীফণরপে অবতীর্ণ হইব তখন আমি এই প্রতিজ্ঞা পালন; করিধং 
তোমরা সকলে মহোচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিবে এবং মকলকে : 
বিষাহ করিয়া এই ধুহৎ পরিবারের ভার বহন করিব।” উর... 
গাধি দেশের রাজ! বিবি ক্রি বংশ সমভৃত ছিলেন । একদা ". 
তিনি দিধিষন করিরাসসৈন্তে মহর্ষি বশিষ্ঠের তগোবনে উপনীত, 
হইলেন নৈল্ঞগণকে ঘুরে বিয়া স্য়ং ভক্তিসহকারে মহ্ষির চরণ 
বন! করিতে মাইলে, বশিষ্ঠদেব যথাযোগ্য সম্মান ও ঘআদকের, 
সহিত তীহান জরব্দনা করিলেন। পাছে সৈন্গণ তপোবনের শাস্তি. 
তঙ কয়ে এই ভয়ে বিখবামিজ গাতোখান করিলে, মহ রাজাকে, 
স্তে 'আডিথ্যশ্রহণের অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিতর কিন এক: 



















লে আজিথা স্বীকার বাধা হই তরগাতী ননী 





কনিষের প্রতি বাবহার। ১৯৯ 
বনিলেন “আছ যদি নদী আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃত 
হয় ত লইয়া যাউন”। পরনুভকত গাভী কিছুতেই ধাইভে স্থীককত 
হইল না। অনভোপায দেখিয। রানার অনুচরবর্ বলূরক তাহাকে 
সর, শরণাপনর হইল। তখন অহ্কারের চির অচুচর ক্রোধ আসিয়া, 
মহ বশিষ্টের হয় অধিকার করিল এবং রাছাণ ও আয়ের মধ্য 
এগ ছুমুপ সংগ্রাম আরম্ভ হই ঘে তাহার ফলে সমগ্র দেশের 
ইতিহাৰ ভিঙ্নাকার ধারণ করিয়াছিল। নন্দিনী শক, গঞ্ছাব, বব ও 
বার প্রভৃতি অনার্ঘা জাতি সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিলে, বিশ্বামির 
নিকট. বিশবামিতরের ক্ষত্রিয় শক্তি পরাতৃত হইল।...এই অনস্তাপে ও 
.» বৈরা্া বিশ্বামির রাজ্যত্যাগ করিয়া ত্রাণ শক্তি 'লাভার্থ বহুকাল 
ক্মতি কঠোর আত্মসংযম ও তগন্তা করিয়। ব্রদ্ধশক্তি লাভ করিলেন। 
“ বশিষ্ঠ হাকে ্র্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে 








বা আপা 'গ্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন হটে, ঃ 
দিনে কিনে তাহার মনে খহদ্ারের সঞ্চার হইতে লাগগিল। : 

আনি নে গং পাপা বার বার উর 
. হুইল। “খন লহ. দেবগণকে বলিলেন "আমি “ইন্ের রাজ্যভার 
'ৰহন করিতেছি, তাহার তোগ বিলামেও আমার অব্ত অধিকার 
টা রা ই পট মর বর 
১ রোকে নার করার আগা ক 
পন না। হায় রও জাবিতে পারিজেন যে ইল্ের বর্গ 
ৰ | হইয়াছে। বে এখন ক এই দে কাহার 








নয তক্ষশাং বিণ কক পট শিক বৰ কি নু 
দিলেন। আগন্তাগ্রমুখ খাধিগণকে রাজার আদেশে শিবিফা' বহন. 
করিতে বলা হইল। হয়া নভাবে তথা ধলা পিবিকা স্ধে 


লইনেন। পথিমধ্যে গর্ব ও উল্লাসে শ্বীত হইয়া | আগন্তোর ০ 
ন্কে গদাধাত পূর্বক তাহাকে জতগদন বযিতে ঝঃ 1. অগস্তয সি 


 নহ্ষের কাল সঙ্জিকট দেখিয়া তাহাকে অভিসম্পাত জু ম। নত 
শপ হই মর্ুলোকে এক অনাগর সরস দেহে পি 
হইলেন এবং বহুকাল এই কারাবাস র্লেশ ভোগ ফরিয়াছিলেন। 
 ক্কারণ উন্বৃততি সম্পন্ন মহোরত জীবাত্মার পক্ষে অগুরত নর্গ দেহে 
আবদ্ধ থাকা সাধারণ কারাবাম অপেক্ষা সহ গে ফর । এই 
সনপে বইমুগ অতীত হইলে পর স্বীয় বংশধর ছজাতশক্র যুধিটিরের 
: জানগর্ড মশা লহ্য কারাদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন। 

বিরোচনপুজ বলি বহুকাল অতুল খরা .তোগ করিয়াছিলেন । 
: কারণ তীহার স্ুরুতি ফলে লকগীদেহী তাহার সচূ্ী ছিলেন। তীহার 
| ডা গুলার গে এই মহ ও সুভোগ লাভ কিন 
লি হার আনে অহা ও আগাম গুবেু করিল এবং ভিন 
গনেশ কারন, কো 





৯৭২ 


নিযুক্ত ছিবেন, পেস নিকষ 
সূতা ও ছুরাতের জয়, বৃখা নিলাপ কষরিয়ছিবেন। রাজা যান্ধাতাকে . 
উত্ক বলিলেন “ইহাই ছে ও"সর্ধের পরিণাম। হে মাক্ধাতা, 
এখনও সঙ্গাগ হও, যেন লক্ষীদেবী তোমাকে ছাড়িরা না পলায়ন 
করেন। ক্রুতিতে আছে যে লক্দীদেবীর উপরে অহঙ্কার নামে পাপের : 
এক সন্তান ছমিয়াছিল। রাজন, এই অহন্কার অনেক স্রাম্থরের 
পডনেক নান ইহায় জন্ত অনেক রানর্িরও প্রতন হ়াছিল। 
ফিনি জহ্কারূকে অয় করিতে পারেন তিনিই রাজ! হন। পক্ষান্তরে 
নি তাধ রা বিজিত হন তিনি জীতমাসেরও জব ০ 
রর চির কক উচ্ছল আরে চিত করছে ১- 
:... শইমঘয ময় লন্ধমিমংপ্রাপৃতে মনোরধম্‌। 
ইত যে তব গর 
18 অসৌ।িয়া হতঃ শকর্থনিষ্যে চাগরানপি। 
[... ই্লরোহহমহং তোগী মিদ্ধোহহং বলবান্‌ নুধী 














লি, সা দশ 2 
হী, ধনধন, আভিজনবান। না 
কেবা আছে বিষে আনার মতন॥ টি 

করিব এবার যর পহ্ঠান। 

ৃ ঘবানে পরিভুষ্ট করিব তুবন॥ 

করিব করিব আনন্দ সাক্টোগ। রি 
'  স্থপনেও কেছ ভাবেনি যেমন” ॥ 

কনিষ্ঠ বাতির লগত! নকলের অঙবন্ান করিয়া ভাহীর পশলা 

ৃ করা উচিত। গগাহিতা বিশেষ মঙ্গলের নিদান। মার ্রশঙা ও 
গর সার করি হে সক ধর সণ তো 
_ জাহিত হইবে ইহা বলা বাছলা মাত । ঙ্ষন্তরে নিজের ছূ্ঘলত 
নো ও অপকর্ের কথ কাহারও মনে ফি হইলে ভাহার আর 
নিজ উ্নতিশীলতায় ও লামঘাৃদিশীলতায় বিশ্বান থাকে না। লব 
কারোই আপনাকে আন ছানি নে জম উর ও মস 
পা নক সারে কাবার এট লহ 














জানায় ঘানায় চ রক্ষণায়।” 

টাটা অচল অল, প্নতত শক্তিপালী ও মহত চযিত্রেররে... 
পরিচারক।)সহিষুতা, গুণগ্রাহিতা এবং ক্ষমাশীলতা পিতা মাতা: 
ও শিক্ষকগে় বিশেষভাবে আচরণীয়। কখন কখন কনিষ্ঠ ধীর. 
ুদধি হারা প্েফকে জো এবং গর্কজনিত পাপাচরণ হইতে, ও 
করিতে পারেন। গুরাফালে এক পূ এই রাগে নিজ পিউ: . 
পাগ হইতে রক্ষণ করিয়াছিলেন। অঙ্িরসগোত্রজ € জিত 
বছ চির পরা করিতেন । এই তাহার নাম ছিন।, 














দেবা তুষ্ট হন। তাহার আশীষ বাক পুরে সরস লা হয়। পর 
নে দিছেন? ডি যা লিল অন নান 
স্থানের নিকট জগংশৃ্ত। ভীহার মত আশ্রয়, ধলঘন ও সহায় 
দ্বিতীয় নাই। মাতার মত প্রিয় জগতে কিছুই নাই?” চিনাকরী 
খ্যাত। ভিনি বদি তরণ ওরক্ষণে বিরত হন তাহা হইলে কিয়গে 
তিনি ভর্তা ও পতি থাকিতে পারেন? এবং আমার টির 
উহার ঘনকে আলোছিত করিত লগিন যে রক া্া কিতে 
আদেশ করি৷ তিনি কি পাণেই নিষতহইযাছেন! নিজ অলাবধন 
তাই সতী পাপকার্ধোর হেছু। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
ও আশা করিতে লাগিলেন যেন পু হার আজা পালন না করিয়া 
থাকে! পুত্র শরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ; “বু! মাকে, 
: জোমার মাতাকে, আমার সফচিত তাকে এবং তোষায় নিজাাকে 





ও সহিষতার ধারা পিতার হটকারী আদেশের পরিবর্তে হার প্র 





॥ কিাছিলেন। 





রক সত প্নথাপালন তংগরা: ৫৮ 


(হন ৯ আঃ। ২৩৩) 





সাবার রক আর কণ্টক শোধন। 
“স্থাজ স্বর্গ লতে করি প্রজার পালন।” 


শেষে ধর্ণে নিবিষটানাং সর্বেরামপূর্শ:। 
ও বদনা শান রাজাহটৌংতিরিা বে 
দা: (মু ৭ আঃ। ৩৫) 





রর আশ্রমের রক্ষার কারণ। 
্ববর্খে সবারে রাঝা করেন স্থাপন।” 





কমিষ্ঠের প্রতি বার্হার। ১৭৭ 





অতিথি ভোজন আগে করাবে ভোঁজন। 
বিচারের তাছে কিছু নাহি প্রয়োজন | 


“্চক্রিণো দশমীস্ন্ত রোগিণো ভারিণো।স্্িয্াঃ। 
ম্বাতকস্ত চ রাজশ্চ পন্থা দেয়ো বরশ্য চ1 
(যন ২ অঃ। ১৩৮) 
প্চক্রারোহী কিন্বা বৃদ্ধ নবতির পর। 
রোগী, তারী, নারী আর দ্াতক যে নর॥ 
রাজ। কিন্বা সেইরূপ যদি দেখ বরে। 
পথ ছাড়ি দিবে সদা এ লবার তরে” 


“ন কাময়েইছং গতিমীস্বরাৎ পরাং 
অধদধিযুক্তামপুনর্ভবং বাঁ? 
আর্তিং প্রপদ্যেৎ খিল দেহতাজ 
অন্তঃস্থিতো যেন ভবস্তযছ্ঃখাঃ ॥ 
্ষৃতৃট শ্রমোগাত্র পরিশ্রমশ্চ 
দৈস্তং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহা;। 
সর্ষে নিবৃত্াঃ রুপণন্ত জস্তোঃ 
জিজীবিধোর্াবজলাপর্াস্ে (৮ , 
রমযাগবত ৯। ২১1 ১২-১৩) 

“নাহি চাই পরাগতি ঈশ্বরের পাঁর। 
. নাচাই নির্বাণ আর সিদ্ধি সমূঘায়॥ 
বত জীব আছে বথা ছখহীন বর 
এক পে 

১২ 


১৭৮ 


.. আর্্যনীতি-বিজ্ঞান। 


সুধা তৃ্ শ্রম আর শরীর যাতনা । 
দৈত্ত ক্রেশ শোক আমার বিষাদ লে নান! | 
মোহ আদি সব'মোর গিয়াছে চলিয়ে। 


তোমার জীবের আমি তক বিনশিয়ে 
 প্নুজোশো হি সাধূনীমাপদস্থাক্ষণং। 


অনুক্রোশম্চ সাধূনাং সদা প্রীতিং গ্রযচ্ছতি ৮ 
(মহাভারত অনুশাসন গর্ব ৫। ২৮) 


_ “অনুকম্পা দাধূদের উন্নতি লক্ষণ। 


করুণায় মিলে বহু আশীষ বচন” 


একাদশ অধ্যায়। 


০৫৯৪৩ -০ 


গুণ ও দোষের পরস্পরের উপর প্রতিক্তিয়৷ (89824102)। 


এতক্ষণ আমরা বহুবিধ গুণ দোষের কথা স্বতন্ত্র ভাবে বিচার 
করিলাম এবং বহু উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে সদৃগুণ মকলই 
সুখের নিদান এবং দৌষ সকলই ছুঃখের নিঘান। কি প্রকারে এক 
বাজির সদ্‌গুণ অন্যের চরিত্রে স্‌ উদ্্ধ করে এবং কিরূগেই 
বা একের দোষ অগ্নের হ্বদয়ে দোষ উৎপাদন করে এইবার আমরা 
তাহার মালোচনা করিব। এই বিষয় আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে 
গারিৰ কিরপে অপর সকলকে সংচিন্তায় ও সংকার্ধো প্রণোদিত 
করিস আমরা তাহাদের হুখ ও শান্তি বর্ধিত করিতে মমর্থ হই। 
অপরকে ভারবালিয়৷ আমরা তাহাদের মনে ভালবাসা উদ 
করিতে পারি।, তেমনি অন্তর প্রতি গার ছারা আমরা তাহাদের 

মশার উৎপত্তি করিতে পারি। প্রতিবনীর ভাবে অভাব 
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আহার প্রতি মেই ব্যক্তির দেইভাব উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির 
নিকটস্থ বাক্তিগণের মনে ক্রোধোৎপাদন করে। এইকপে কলহ 
জন্মায় এবং উদ্ধরোদ্তর বর্ধিত হয়। রুষ্ট বাক্যের প্রত্যুত্তরে ক্রোধ- 
বায উচ্চারিত হইতে হইতেই উত্তরোত্তর কলহের তীব্রতা বদ্ধিত 
হয়। পক্ষান্তরে মধুর বাক্য দ্বারা মধুর বাক্য প্রণোদিত হয়, দয়া 
.. প্রদর্শন দ্বার! অন্ঠের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় এবং তোমার সংকার্ধ্য 
অপরকে সংকার্য্ে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করিয়া থাকে। একের 
মনোভাব যে অপরের হৃদয়ে, সংক্রমণ করে, একের দোষ ও গুণ যে 
ততমন্িহিত অপরের চরিত্রে সংক্রামিত হয় ইহা নিত্য পরিদর্শনের 
বিষয়? খুকটু মনোযোগের সহিত পরম্পরের মনোভাব ও তজ্জনিত 
কার্য কলাপ পর্যালোচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য উপলন্ধ হয়। 
এই তন্বটা ভাল করিয়া বুঝিতে গারিলে আমরা নিজ মনে স্মৃতাব 
উদ্বোধন ও পোষণ করিয়া কুভাবের প্রতিষেধ করিতে সমর্থ হু$ 
নে আমার প্রতি কুভাব প্রদর্শন করিলেও, তাদ্ুরূপ ভাব আমার 
বদন উত্থিত হুইতে না! দিয়া তাহার প্রতি তত্থিপরীত স্থৃভাব 
র্পন পূর্বক তাহাকে চুভাবে প্রণোদিত করিতে সমর্থ হই। 
ঘদি কেহ আমাহের প্রতি ফ্রোধবাক্য প্রয়োগ করে তখনই ক্রোধ 
বাক্যে তাহার প্রত্য্বর দিতে বাসন! হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু নেই ভাব 
শান্তি হুইয়! বাইবে। ইহারই নাম মন্দের পরিবর্থে ভাল ব্যবহার 
ফ্রা। সমাচরণ, দারা কাচারের প্রতিদান করিনেই আমরা সমাজে 
অশাি ূর কয় শি হাপনে সমর্থ হই এবং তাহা_হুইতেই 
জফণেন্ শীতি ও হুখ_ বাধিত হইবে। সাধারপতঃ সমশ্বন্ডাব ও 


গুণ ও দোষের গরম্পর়ের উপর প্রতিক্রিয়া | ১৮১ 


সমপাস্থ লোকের মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে দোষ ও, গুণের প্রতিজিয়া 
হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি: কাহারও প্রতি ভালবাস! প্রয়োগ করা 
যায়, তবে তাহার হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক, হয়, ত্য বা ব্বণ 
প্রয়োগ করিলে, তাহার দ্বেষভাবই উদ্ু্ধ হয়। ক্রোধ ক্রোধ উৎপাদন 
করে; বিরক্কিতে বিরক্তি উৎপাদন করে) সহিফুতার সহিত! 
উৎপাদন করে। কিন্তু সমতুলা ব্যক্তির মধ্যে না হইয়া বদি অসমা- 
বস্থ লোকের মধ্যে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে দোষ ও গুণের 
প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা যার, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাহী- 
দের মধ্যে দোষ বা গুণের প্রতিক্রিয়া দ্বারা ঠিক সেই সেই দোষ বা 
গুণের আবির্ভাব না হইয়া! তজ্জাতীয় বা তন্তাবান্িত দোষ বা! গুণ অপরের 
হৃদয়ে উদ্্ধ হয়। শ্রেষ্ঠ কনিষ্টের প্রতি ভালবাস! দেখাইলে কনিষ্ের 
হৃদয়ে ভালবাসার ভাব আবির্ভাব হইবে বটে, কিন্তু সেই ভালবাসা 
কনিষ্োচিত আকার ধারণ করিতে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের ভালবাসার প্রতি” 
করিয়া কনিঠের মনে ভক্ষি, শ্রদ্ধা, সেবাপয়ায়ণতা প্রভৃতি গুণের 
উদ্বেক হইবে। এই রূপে শ্রেষ্ঠের ব্দান্যতার প্রতিক্রিয়ায় কমিঠের 
মনে স্কতদ্রতা এবং কৃপা প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে 
প্রেষ্ঠের দে ও ্বণার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে ভর, প্রতিকূলতা, প্রব- 
না, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হইবে। নির্দর 
কুরুগণ শঠতা ও ধূর্ততা বারা পাওবগণকে রাঁজাচুত করিয়! বনগীমনে 
বাধা করিলে, যখন ঘৌপদী যুধিিরকে কৌরব দিগের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
কষ্িবার জন্ত উত্তেদিত করিয়াছিলেন, তখন রাজা াহাফে বীর ভাবে 
বৃঝাইয়। দিয়াছিলেন যে অসত্বাবহারের পরিবর্তে অসং বাবহার করিলে 
উত্তরোত্তর অমদলের বৃদ্ধি হয়। জানী বাকি অপরের ছার উৎপীডিত 


৪ -  আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান | 


হইয়াও ক্রোধ সন্বরণ পূর্বক সকল অত্যাচার সহ করিয়া থাকেন। 

এবং ইহলোকে উৎপীড়কের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া পরলোকে 
ভিনি জুখতোগ জিরা খাকেন। তাই কথিত আছে যে, জ্ঞানী 
ক্তি ছুর্বলই হউন আর বলবানই হউন চির দিনই উৎপীড়ককে 
ক্ষমা করিয়া থাকেন। প্রত্বাত উৎপীড়ক বিপন্ন হইলে জ্ঞানী 
তাহার উপকার করেন। যদি মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ ধরার 
সায় ক্ষমা স্টশশালী না হন, তবে মানব সমাজে শাস্তি থাকিতে পারে 
না, অনবরত কেবল ক্রোধজুনিত বিবাদ বিসান চলিতে থাকিত। 
যদি কেহ জনি করিলেই তাহার প্রত্যুপকার করা হয়, বদি গুরু- 
লোক কমিষ্ঠকে শীসন করিলে তাহার অন্তর প্রতিবিধান করা৷ হয়, তাহা 
হইলে সর্বন্ধীবের নাশ অবসস্তাবী হইয়া পড়ে, এবং জগতে কেবল 
পাপেরই রা্ন্ব হয়। হদদি গ্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের মুখ হইতে দুরবাকা . 
পাইবা মাত্র প্রত্যুত্তরে ছূরবাক্য প্রয়োগ করে, যদি অপকৃত বাসি... 
মাত্রেই প্রত্াপকার করে, যদি দণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই শামন কর্তীর 
প্রতিও করে, ভাহা হইলে পিতা পুত্রকে, পুর পিতাকে, স্বামী 
স্্রীকে ও সী স্বামীকে হত্যা করিবে । অতএব হে কুক! এরূপ 
দি পাতে পাং নীলে সান এ নাঃ কারণ, 
শাস্তি ব্যতীত জীবোৎপততি হয় না। 

বা! দপরখ কিনপপে নিজ বিনয়নত্্র শান্ততাব ছবার। রাম-বিদ্ু- 
 বিধুর ফৌশলার রোধ শান্ত করিয়াছিবেন শ্রবণ কর। অনন্সাধারগ 
পুজ রাত্রে নির্বাসনাঙঞ শ্রবণে ব্যখিত হইয়া কৌশন্যা রোব" 
বধ ফরিযাছ) তোমার পূর্ পৃ্ষগণ অশেষ করে বে ছুর্য বার 
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অবলহ্বন করিয়া আসিয়াছেন, সেই সনাতন নীতিপথে, তুমি বেশ চলিতে 
আরম্ভ করিয়াছ! পতিই স্তীন্জাতীর প্রথম আশ্রয়, পুত্র দ্বিতীয়, 
আমীর স্বজন তৃতীর, কিন্ত চতুর্থ আশ্রয় কেহ দাই। তুমি আমায় 
ভাগ করিয়াছ, রাম ও গিয়াছে )--আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া 
রামের কাছে যাইতে পারি না। তুি সর্বপ্রকারে আমার সর্বানাশ 
করিলে এবং রাজা ও গ্রজাগণকে বিনষ্ট করিলে”। 

রাজা সেই তীত্র তত'পনা শ্রবধ করিয়া যত না ছুঃখিত হইলেন 
ভতোধিক রামনির্দামন ছুঃখ তাহাকে একেবারে অভিভূত করিন। 
উাহার মন প্রাণ বিকল হইল) তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। স্তিজের 
গর তিনি কৌশন্যাকে পারে দেখিবামাত্র, তাঁহার স্বরত্ত পুর্বপাপকথা 
_ষে পাপের ফলে এই মহা! বিষাদ উপস্থিত--নেই কথা মনে পড়িল। 
দেই পূর্বপাপ চিন্তা ও রামবিয়োগ সন্ভাপ, উভয় কষ্টে. মৃহমান হইয়া 
করজোড়ে ও নতশিরে কৌশব্যাকে বলিতে লাগিলেন “ফৌশলো 
ক্ষমা কর। আমি করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছি) ক্ষমা কর; তুমি 
চিরদিন মকলের পক্ষেই কোমল হায়া। স্থামী ভাল বা মন্দ যাহাই 
ইউন্‌ তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি চুখেতারে নিতান্ত ফাতর 
হইয়াছি; আর ছূর্ধাকয বাণে বিদ্ধ করিও না”। কৌশলা! নতশির 
রাজার সেই করুণাপর্ণ বাক্য শ্রবণে অশ্রু স্ধরণ করিতে পারিলেন 
নাঃতীহার নয়ন হইতে নব বর্ধাধারার স্তায় অশ্রবারি বিগলিত 
হইতে লাগিন। তাহার কোষ ূর হই, এবং স্বামীর প্রতি কঠোর 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়। মনে দারণ অনুতাপ ও পাপ ভয়ের 
উদয় হইব। ভিনি রাজার কর নিজ মন্তকোপরি ধায়ণ পূর্বারা 
গাগ্ স্বরে বলিলেন “মাদার অপরাধ ক্ষমা করন, আমি জাপনার 
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হা জর রব কমা 
করুন; আমিই ক্ষমার পাত্রী, কারণ আমি বে গুরুতর পাপ করি- 
লাম, তাহাতে আপনি ক্ষমা না করিলে আমার নিছৃতি নাই। যে 
পাপীরসী নারী স্বামীকে নিজের ক্ষমা বা প্রসাদ ভিক্ষা: করিতে 
বাধ্য করে, সে ইহলোকে কুত্রাপি বিজনের অঙ্থমতা নহে। রাজন্‌ 
আমি ধর্ম জানি এবং ইহা বিশেষয়্পে অবগত আছি যে, আপনি 
ধ্ণজ্জ অতএব আমি অবশ্তই আপনার প্রতিশ্রতি পালন ও জত্য 
রক্ষা করিব। পৃত্রশোকে হতজ্ঞান হইয়াই আমি এ দুর্বাক্য উচ্চারণ 
করিয্াছিলাম। শোক-ধৈর্যনাশক, শোক ভ্তাননাশক, শোকের 
তার দিতীশরু নাই। আমি যখন প্রিয় পুত্রের কথা মনে করি; 
তখন প্রকে বায় বর্ধার নদীর মত উদ্বেলিত হইয়া উঠে) এইরূপে 
কশেরথের মিনতি ও সহিফুতা দ্বারা কৌশল্যার কঠোরতা বিদুরিভ, 
হইয়াছিল কিন্তু দি তিনিও ছূর্বাক্য হারা কৌশন্যার পরত 
ফান করিতেন তাহা হইলে বিরোধ বদ্ধিত হয়া-_ উনের 
সাধারণ হুঃখ উভয়কে মিলিত না! করিয়া বরং বিছি্ন করিয়া রাখিত। 
কিন্তু তিনি ভ্্ীর গর্ব দীনতা দ্বারা, তিরস্কার মধুর লয় বাকোর দ্বারা 
এবং জোধ গ্গেছ হারা প্রশমিত করিয়াছিলেন ) এবং ক্রোধের পরিবর্তে 
কৌশলার হৃদয় দীনতা ও' কর্শায় আর্্ হইয়াছিল। 

এই প্রকারে রামচন্্র জক্মণের জুদ্ধাত্তকরণ হইতে তরতের 
প্রতি বিদ্বেষ ভাঁব দূর করিয়া তৎপরিবর্তে বিশ্বাসের উদ্বেক করিয়া" 
ছিলেদ | রামচজ্জ অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ও পরীর সহিত, 
অরণ্য আশ্রয় করিলে পর, একদিন দুরে সু সৈন্য কোলাহল 
নিয়া, লক্ষণকে বৃক্ধারোহণ পূর্বক কোলাহনের. কারণ নিরপিত্ত 
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করিতে বলিলেন । লঙ্গাণ দেখিলেন, সসৈন্তে ভরত: আগমন 
করিতেছেন । বনবাঁদ কষ্টে তাঁহার মন উক্ছেলিত ছিল । ছিনি 
ভরতের, প্রতি সন্দিদ্ধ হইয়া রামচজ সমীপে আগমন পূর্বক ভরতের 
বিরুদ্ধে যুদধার্থ প্রস্তুত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । তাঁহার 
বিশ্বাস, ভরত তীহাদিগকে বিনাশ করিয়! রাজ্য নিঘণ্টঞ্চ করিবার 
জন্যই আগমন করিয়াছেন ্্রীরামচন্ত্ের হয়ে কিন্তু ভরতের, 
্রাডপ্রেম অন্বন্ধে কোন সনোহ ছিল না'। তিনি ভরতকে বড়ই 
ভাল বামিতেন ৷ বলিলেন “ভাই, ভরতকে অবিশ্বাস করিও না, আমি 
এখনি ভরতকে বলিব “লক্মণকে, সমস্ত রাজা পরদান কর? ভরত 
অস্জান বানে “থা দিলাম” বলিয়া তোমার সর্বশ্থ দান: করিবে” । 
তখন লক্ষণের ক্রোধের পরিবর্তে লঙ্জার উদয় হইল | ভরত আসিয়া 
রামচন্রকে অবোধায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত নিতান্ত ব্য্রতা 
প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রামচ্্র পিতৃগতাপালনব্রত ভঙ্গ করিলেন 
না। কুতরাং ভরত তাহার পাকার গ্রহণ পূর্বক অযোধার মিংহাসনে 
স্থাপন করিয়া রামচন্দ্র প্রতিনিধি স্বরূপ চতুদশবর্ধ রীজ্য শাদন 
করিয়াছিলেন | . 

বনবাম লময়ে দ্রৌপদী "ও অন্ত পাবগণ চাটনি 
ভক্গ করিয়া যুদ্ধ করিতে পুন; পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছিলেন । 
কিন্ত প্রশাস্তানা যুধিঠির, তাহার পরী ও ত্রাতৃগগের ছর্বিসহ তিরঙ্কার 
«ও উদ্দীপনা বাক্য উপেক্ষা করিয়া, শান্ত ও বিনীত বাক্যে তীহাদিগকে 
তা ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিনেন | একবার ভীষ নিতান্ত, 
১ছুদ্ধ হইয় করুর দৃত্য্রীড়াকারীগণের সহিত গ্রতিস্তা রক্ষা করা: 
বির হর বকে. তন বা চি 
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শা, শাপ্পপাপাপস 


তিনি অকারণে রাজ্য সম্পদ তাগ করিয়াছেন । ক্ষুত্ হৃদয় দৌর্কল্য 
হেতু ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আপনাকে ও বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাগণকে 
লোক ঘমাজে হপ্যাম্পদ করিয়াছেন। কিন্ত যুরিটির সেই সকল 
বাকাবাণে বিচরিত না হইয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান পূর্বক 
বলিয়াছিলেন, “ভীম তোমার কঠোর বাক্বাণের জন্ত আমি তোমাকে 
দোষ দিতে..পারি না।: তোমার কথায় আমার মনে কষ্ট হইলেও 
আমি অগ্নুযোগ করিব না। কারণ আমার নিরুদ্ধিতার জনাই 
তোমাদের কষ্ট ঘটয়াছে, আমার মনকে সংযত করা উচিত ছিল, 
আমার গগ্মস্তরিতা দৃর্প ও অহঙ্কারের বশীভূত হওয়৷ উচিত হয় নাই । 
কিন্তু ভাই; আমি যাহা! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাই করিব । মিথ্যাবাদী 
হইয়া, রার্জযলাভ কর! অপেক্ষা আমার বিবেচনায় মৃত্যুই প্রেরস্কর | 
: ভোমাদের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদর্ঘ হইতেছে | কিন্ত তাহা 
বিয়া ভাই গণ থাকিতে ত মার প্রতিজ্ঞা ত্ করিতে গীি 
না। -সুতয়াং আমায় ছূর্বাক্যবলা নিক্ষল। ভাই জুদিনের প্রতীক্ষা 
কর। কৃষক কখন শন্ত লাভের জন্য ব্যস্ত হয় না। ভীম আমার 
প্রতিষ্তা! লঙ্ঘন করা অকর্তবা; কারণ ধর্থরক্ষা, জীবন এমন কি 
বর্ম দুখ অপেক্ষাও শ্রেয়; | বাজা, পুত, রখ, ধন, হ্গর্লা্ত এই 
সমস্ত একত্র করিলেও সত্যের একাংশের তুল্য হয়না*। এইয়পে 
বীরভাবে তিনি ভ্রাডৃগণের তিরস্কার উত্তেজনাদি সহ. করিতেন, 
সকল যৌষ নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন কালেই সাহার 
স্াডগণের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে গারিত না । 
কৌ সহানুভূতি হইতে যেমন ভালবাসার উদ্রেক হয়, তেমনি 

অকারণ বিদ্প হইতে স্বশার উৎপতি হয় এবং ধাবা ছেষ হইতে যে 
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বহু অনর্থের আবির্ভাব হইয়। থাকে ইহা! বলা! বাহুল্য । রাজা যুধিষ্টিরের যশ 
দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । তাহার রাস্ত্ব যজ্ঞের সমৃদ্ধির কথা 
সকলের মুখেই ঘোষিত হইত | কিন্তু সেই যশসৌরভ হইতেই তাঁহার 
্রতিছন্দ দূর্ধ্যোধনের হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয় এবং সেইসঈর্ষা ভীম গ্রত্ৃতির 
বৃথা বিদ্রপ ও কর্কশ বাবহারে আরও উদ্দীপিত ও বিষাক্ত হয়াছিল। 
একদা রাজ! যুধিষ্টর স্বর্ণ সিংহাসনে গাত্র, মিত্র ও ভ্রাতগণে পরিবৃত 
হইয়া বমিয়া আছেন, এমন সময় দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত তথায় 
প্রবেশ করিলেন । ময়দানবের শিল্প চাতুর্যে প্রস্তত মায়াময় সভা- 
মগ্ডপের ইন্্রজালে দূর্ধ্যোধনের চক্ষে ধাধা! লাগিয়া ছিল । রাজা দূর্যোধন 
স্ষাটিক প্রাঙ্গণকে জলাশয় জ্ঞানে সাবধানে বন্ত্র উন্নয়ন করিয়াছিলেন, 
আবার জলাশয়কে স্থল ত্রমে তাহাতে পতিত হইয়া সিক্তবন্ 
হইয়াছিলেন। ভীম তাহার কৌতুকাবহ অবস্থা দর্শনে উচ্চ হান্ত 
ূর্বাক বিদ্ধপ করিয়াছিলেন; এবং অন্ঠান্ত অনেকেও তীহার অনুবর্থী 
ইইয়াছিলেন। যদিও যুধিষ্ঠির তাহাদের এইরূপ অবজ্ঞান্চটক বাব- 
হারের জন্ত তপন করিয়াছিলেন, তত্রাপি হৃর্য্যোধনের অন্তঃকরণে 
বুগপং লঙ্জা ও ক্রোধের উায় হওয়াতে, তিনি তদ্দডেই হস্তিনায় 
্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাই দযভ- 
জীড়া ও পাওব-নির্বাসনের অন্তম কারণ। ইহারই.ফলে উত্তরকালে 
কুকুক্ষেত্রের মহা সমর ও তাহাতে উভ পঙ্গের অসংখ্য জর স্বজনের 





"ও চূ্য্যোধনের প্রাণনাশ হুইয়াছিল। 


অফিতের প্রতিদানে অহিত করিতে গেলেই উ্তরোত্ জবদলের 
» সৃদ্ধিছ়্। তৃগুর পুত্র জমদয়ি তপন্তা ও কঠোরতার জন্ত প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। ভীহার পুত্র পরগুরাম 'বদিও জাতিকে ্রাহ্গণ ছিলেন, 
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কিন্ত তাহার স্বভাব ক্ষতরিয়ের স্যার ছিল। তাহার পিতামহের 
ভবিষ্যঘাণী ছিল যে তিনি ্ষত্রগুণসম্পন্ন ও সমরকুশল হইবেন। গ্রক্কৃতই 
তিনি তাহা হয়াছিলেন ? জমদগ্সিতেও একটু উগ্রতা ্রচছন্তাঁবে বর্তমান, 
ছিল। কঠোর তপস্তাতেও তাহা! নাশ হয় নাই। তাহা হইতেই এই বংশে 
মহান্‌ ছুর্দৈব ঘটিয়াছিল। জমদনি স্বীয় উ্রশ্বতাব হেতু একদা 
পত্থীর সতীত্বে অযথা সন্দিহান হইয়া আপনার পৃত্রদিগকে তাহাকে 
বধ করিতে আদেশ দেন, কিন্ত পরগুরাম বাতীত অন্ত কেহই 
মাতার খবিত্র দেহে হন্তক্ষেপে করিতে সম্মত হইলেন না। রাম 
গর্ত আঘাতে মাতার মন্তক ছিন্ন করিলেন। ইহাতে সন্তষ্ট হইয়া 
জমদি তীহাকে বরদানে ইচ্ছা করিলেন, তিনি মাতার পুনর্জীবন 
্রীর্ঘনা' করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত 
্ীর্থ বাত্রার প্রস্থান করেলন) কিন্তু ইহাতেও ক্রোধজনিত 
পাপের শান্তি হয় নাই। একদ! জমদগির পুত্রগণ আশ্রমের রা, 
গমন করিলে জমদির পরী রেধুকা, একাকিনী আশ্রমে ছিলেদ 
এন সময় কার্তবীর্ঘার্জুন অতিথি হইলেন এবং তাহার মহোচ্চ 
পঙদগোচিত মর্ধগাদা প্রদর্শন হয় নাই বলিয়! কত্রিয় ঘর্পে অন্ধ হইয়া 
মহর্ষি হোম ধেস্বংগ ববপূর্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
পরশুরাম প্রত্যাগত হইলে জদঙ্ধি সেই অপমান কাহিনী তাঁহাকে 
শ্রবগ করাইলেন। অধিকন্ত বংসহাঁরা ধের কাড্র ধ্বনিতে রামের, 
ক্রোধ ছিগুগিত হইল। তিনি তন্দণ্ডে গরগুহত্তে গ্নপূর্বক 
অর্জুনের সহবাহ ছি করিরা তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন 
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সপ 


ছর্দৈবের নিৰৃত্তি সম্ভবপর নহে । পরশুরাম ক্ষমা শীল্চনহে ) হুতর.ং 
হত্যাকাওড এই খানেই শেষ হইল না। গপরগুরাম আশ্রমে আসিয়া 
পিতার নিধন বার্তা শ্রবণ পূর্বক তাহার সৎকার সম্পাদন করিলেন, 
এবং পিতার চিতা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি ক্ষিতিকে 
নিঃক্ষত্রিয় করিবেন। অন্তর দেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রথমে তিনি 
কার্তবীর্য্যের আত্মীয়ম্বজন নিধন করিয়া পরে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে 
বধ করিতে চিরজীবন ব্যাপূত ছিলেন ।” 

কেহ আমাদের প্রতি অন্যায় ও নির্দয় বাবহীর করিলেও, তাহাকে 
শাস্ত বিনীত ব্যবহার সারা স্বান্নকুলে আনিবার যন্ধ করাই কর্তব্য | একবার 
মহর্ষি ছূর্বাসা ছূর্য্যোধনের প্রাসাদে অতিথি হইয়াছিলেন। তাহাকে তু" 
রাখা বড়ই দুর্ঘট। ছু্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত সর্বদাই স্থতন্ত্রভাবে তাহার 
পরিচর্ধ্যার জন্ত উপস্থিত থাকিতেন । কথনও ছুর্বাসা বলিতেন “বড় 
ক্ষুধা, শীত খান্ত দাও 1” মহর্ষি হয়ত স্ধানার্থ গমন করিঘ্বাছেন) ছূর্য্যোধন 
আহার প্রস্তত করিয়া তাহার প্রতীক্ষা! করিতেছেন, কিন্তু হূর্বাসা 
বহু “বিলে গ্রত্যাবৃত্ত হুইয়া বলিলেন “আমার ক্ষুধা নাই, আহার 
করিব না ।” পরক্ষণেই কিন্ত হঠাৎ গমন করিয়া বলিলেন “শীত 
খাস্ দাও।” কোনও দিন বা মধ্যরাত্রে আহার করিতে চাহিলেন, 
কিন্ধু খান্য-দ্রব্য আনা হইলে তাহার এক কণাও স্পর্শ করিলেন না। 
এইকধপে কিছুদিন ব্যতিবাত্ত. করিয়া ছূর্য্যোধনের ধৈ্ধ্য দর্শনে গ্রীত 
" হইলেন এবং বলিলেন “আমি তোমাকে বর দিব ; কি তোমার অভি- 
প্রায় ব্াক্ত কর। ধর্ম ও নীতি বিগহ্ত নাহয় এমন যে কোন 
বর প্রার্থনা! করিবে আমি ভাহাই তোমাকে দিব1” 
। কখনও কখনও কিন্তু এমন কাঠার হরর হই একজন ব্যক্তি 
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জা যায় যে সহ সাহার এরং সুবাক্যেও তাহাদের হৃদয় 
রব হয় না। এরূপ আবস্থা ঘটিলে তাহার পতন অনিবারধ্য। র্য্যোধনই 
ইহার এক উত্দল দৃষ্টান্ত । পাণুবগণের রাজা সম্পদ বথা সর্বস্ব 
গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার্দিগকে অরণ্যে অভ্ঞাতবাসে প্রেরণ করিষ্বাও 
তাহার তৃপ্তি হম্ব নাই । তাহাদের সেই অসহা কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া 
দৃপ্ত হইবার জন্য এবং নিজ সম্পদ ও ভোগ বিলাস দেখাইয়া পাণুবগণকে 
লক্জা ও মনস্তাপ দিবার অন্ত শকুনির মন্রণার, আত্মীয়, ভ্রাত ও 
পুরনারীগণকে সঙ্গে লইয়া দ্বৈতবনে গিয়াছিলেন ) কিন্তু তাহার 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই ! পথিমধ্যে দর্দর্ষ দর্প হেতু গন্ধবগণের 
সহিত বুদ্ধ হয় এবং সেই গন্ধর্রাজ তাহাকে সবলে অবরুদ্ধ করিয়া 
স্বাখেন ।” ছর্য্যোধনের অন্ুচরগণের মধ্যে ছুই একজন পলাইয়াযুধিষ্টিরকে 
ছর্ঘ্যোধনের বিপদবার্তা জ্ঞাপন করিলে যুখিটির ভ্রাভুগণকে বে 
ু্্যোধন ও পুরনারীগণকে উদ্ধার করিয়! বংশের মানরক্ষার-* তা. 
আঁদেশ করিলেন । ভীম প্রথমে অন্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু ধন: 
ঘুধিষির় বলিলেন “ভাই অন্যায় আপত্তি করিতেছ কেন? শক্রুও 
পিরপার্থী হইলে নর্ব প্রকারে তাহাকে রক্ষা করা! কর্তব্য । একজন 
শক্তকে বিপদ হইতে রক্ষা করায় যে আনন্দ হয়, পুররজন, রাজা- 
লাভ ও বরদানের আনন সমষ্টি তাহার তুলা কিনা সন্দেহ ।* ভীম 
তখন আর তাহার বাক্য লঙ্ঘন করিলেন'ন! । উভয় মলে কিরৎক্ষণ 
যুদ্ধ হুইল । গন্ধারাজ অঞ্জনের সখা ছিলেন । সেই তাঁহারা 
শীমই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন । অর্জুন পন্রররাজকে দুর্ঘ্যোধনকে 
'আক্রদণের কারণ ছিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন "অরণ্য বাস. জনিত 
পাখবগণের লাখবতা তে তাজ করা এবং নিমের ও বন. 











রঙ 





গুণ ও দোষের পরম্পরের উপর প্রতিক্রিয়া । . ১৯১ 





পপ পাব পে 
১ গণের ধ্বর্য ও ভোগ বিলাস তাহাদিগকে প্রদর্শন ছারা তাহাদের 


লজ্জা! ও মনস্তাপ বৃদ্ধি করিয়া অপার আনন্দ,লাভ করিবে বলিয়া ছুর্যোধন 
সদলে অরণ্যে আগমন করিয়াছিলেন | আমি তাহার মনোভাব জানিতে 
পারিয়াছিলাম; সেই জন্য ইন্দের নিকট লইয়া গিয়া" তাহাকে যখোচিত 
শাস্তি দিব বলিয়াই বন্দী করিয়াছি। পাব, গন্র্বরাজের প্রশংসা করিয়া, - 
র্ধ্োধন ও তাহার সঙ্গীগণকে মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন ।” তহা- 
দিকে এইন্গে উদ্ধার করিয়া! যুখিষ্ির ছর্ঘ্যোধকে বলিলেন *্ভাই 
অবিমৃত্যকারিতা ত্যাগ করিও । তাহাতে কখনও শাস্তি পাইবে দা । 
তোমাদের সকলের মঙ্গল হউক, বিষাদ ত্যাগ করিয়া! হস্তিনায় গমন- 
পূর্বক নুখে প্রজ্জাপালন করিতে থাক |” যুধিটির পাওবগণের সর্ব 
ছুঃখনিদান, চিরশক্র দূর্য্যোধনের প্রতি এরূপ অলোকনামান্ধ মহান্তবতা 
ও দয়া প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাহার ফরে দুর্য্যোধনের মনে 
কতজ্ঞতা বা অনুতাপ হওয়া দুরে থাকুক তাহার অন্তর ক্রোধে ও 
হঃখে উদ্বেলিত হুইয়াছিল | তত্থার! তাহার পাঁওববিদবেয আরও 
পরজ্মলিত হইল এবং কিসে পাওবগণের অনিষ্ট হইবেক সেই চিন্তাতেই 
ব্যাপৃত খাকিলেন 1” 

সৌভাগা ক্রমে এরপ ব্যক্তি জগতে বিরল | অধিকাংশ হলেই 
যেমন সুর্য নবনীতকে তরলকরেন, তেমনি সদর ব্যবছার প্রায়শঃ ক্রোধকে 


জ্রবীভূত করিতে সমর্থ হয়। 

কন রি বর" 
রী . কল 
নি ) কনে নহি কর কথ ভা 


_ বরঞ্চমধূর ভাবে কন কর আলাপন” ই 701. 





রান ক 
রঃ . (আোমবের) 





: সাজ লুল বর ৃ 
:. অজোধে জুদ্বেরে জয় কর। ৃ 
: অভাবলে হ্যা ময় কর. : 


ঞ. 





র্‌ কক : 
_ মআতম্মানঞচ পয়াংশ্চৈব ত্রায়তে মহতোতয়াং। 
আবম, পরতি্ধান্‌ ছ্বয়োরেব চিকিতসকঃ।* 
রি (মহাত|। বনপর্ক। ২৯) 
নর উপরে যেই ক্রোধ নাই করে। 
ভয়ে চিকিৎসক, ছয়ে রক্ষা করে” 
১ ভি: : 
. স্মা বধ ক্ষমা ব্যাং কষা জচভাবিচ। নী 
কষা তগঃ ক্যা শৌচং বে বং দা রি 


চেনে 


বন কী খা 





গু ও দোষের পরস্পরের উপর প্রতিক ।... ৯৯ 





আকুহ্ামানো ন ব্যাষি ফি্কিং 

ক্ষমামাহং ভাত্যমাদশ্চ নিজ্তাং। 
শ্রেঠং হেতগ্ৎ ক্ষমামাহরারধ্যাঃ রর 

সত্যং তথৈবার্জবমানৃশংস্যম্‌ ॥ 
আতুশ্যমানে। নাজুখ্রেন্‌ মন্ারেনং তিতিঙ্ষতঃ 
আক্রোষ্টাক়ং শির্দহতি নুকতং চাস্যবিশতি ॥ 
যো নাত্যু্; প্রাহরক্ষং প্রিক্ং বা 

যো বাহতো ন প্রতিহস্তি ধৈ্যযাৎ। 
পাপঞ্চ যো৷ নেচ্ছতি তত্ত হস্বঃ 

তসোহ দেবাঃ শ্পৃহ্যস্তি নিত্যং 1 
পাপীয়স: ক্ষমেতৈব শ্রেযসঃ সমৃশন্ত চ। 
বিমানিতে! হাতোৎকুষ্ট এবং সিদ্ধিং গমিষাতি ॥” 

(মহাভারত শান্তির ৩০* অঃ) : 

“যদি কেই বিজ্ঞজনে কট্বাক্য কয। 
বিজ্ঞজন তাহে কতু রুষ্ট নাহি হয়॥ 
যাহাকে বাঁগাতে গেলে রাগের বদলে । 
হাসিতে হাসিতে শুধু মিট কখ! বলে ॥ 
সেইজন স্থুনিশ্য্ব কহিন্থ তোমার । 
ক্রোধী সেই শক্রর স্থরুতচয় পাঁয় & 
কেহ কঢভাষে যদি বলে কিছু ঘোরে । 
আমি কেন তার প্রতি কখা ক'ব জোরে ॥ 
কেহ যুদি আসি যোন্বে করয়ে তাড়না! । 
হাসিতে হাসিতে শুধু, করিব ত মানা ॥ 


ও 


৪ 1: ; আর্থনীতিবিজান । ৃ 





ধরি মন বনে কোন জন) 
তাঁর প্রতি রঢ়বাক্য বল না কখন 1 
ক্রোী যে ক্রোধ সদা দগ্ধ করে তারে । 
ক্রোধে তার সকল স্ুকৃতি নাশ করে ॥ 

. যেইজন রূঢ়বাক্যে রুক্ষ নাহি কয়। 
কিন্তু শাস্তি করে সদা হইয়া লদয়॥ 
আঘাত পহিয়া যে আঘাত না করে. : 
দেবগণ তাহার স্বভাব স্পৃহা করে ॥ 
মন্দবাক্য ব্যবহার অথবা প্রহার. । 
সহ করি সেই করে সাধু ব্যবহার ॥' 
তার পক্ষে সিদ্ধিলাভ ুদুরস্থ নয়। 
শান্্র বাক্য ইথে কিছু নাহিক সংশয় ।* 

চা 

"আতুকীড়িত; ক্রদ্ধট ক্ষমতে যো বলীয়দ:,। 
যন্চ নিত্য জিতক্রোধো বিদ্বানুতম পুরুষ" ॥ 

(মহাভারত. বনপর্ব । ২৯) 
পউত্তেজিত বিতাড়িত আর কুদ্ধ হয়ে। 

. পারে যদি কেহ ক্ষমা করিতে আশ্রয় ॥ 
জিতক্রোধ নেই ব্যক্তি জানিও তাহা'হলে 
উন গু দেই সাধিক মং. 


প্র 


প্রথম টা 


নীতিবষ্ান কি, 


বিজাম বলিব কি বার? বোন বির বিজন বলিলে আমর 
কি বুঝি? সেই বিষ নখন্ধে গর্বেক্ষণ ও যুক্তি ঘারা যে জান লাত 
করা যায় তাহাকে অঙগাঙ্গিতাবে (0 ৪ 0৫887061 1187761) শৃর্ধলাবন্ধ 
করিলে বিজ্ঞান নানে অভিহিত হয়) কতকগুলি তথ না সিদ্ধান্তের 
যথেচ্ছ সমাহার বিজন পব বায হইতে পারে না। একটি বী্ষ হইতে 
যেমন ভয়ে ক্রমে কাও শাখা, পাখা, গযব, পুশ ও ফল উৎপনধ হা, 
তেমনি আঁলোচা বিষয়ের বিভি্ ভাব সকল পরীক্ষা ও গ্রমাণ-সাহাব্যে 
অরুঈীন করিতে করিতে তি বাক, সর্বপ্রকার তব ও মিদ্ধানত 
সকল উট ও পরতিপাহিত হী (হকেকা্ শাখা প্রশাখার স্তার 
বিজ্ঞানের বিভি তব ॥ রাগ) 






(লা০) আগ (জা) দার ভিপি ও. 
জ্ঞানকে বিজ্ঞান ফহে।. . ক, 
নিত, জীন সমূহের পরস্পরের প্রতি ও বিশ্বের অগর 
সকলের প্রতি ব্যবহার সবধীয় বিবি নিষেধ বুঝায় ছুত্রাং নীতি, 
বিজ্ঞান বলিলে বিচারক্ষম জীব সমূহের আচরণ সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ 
সমূহৰ শৃষ্ঘলাব ও হপ্রতিপাদিত ভান বুঝায়। নীতি বিজ্ঞান বলিলে 
কতকগুলি দোষ ও গুণের বা পাপ ও পুণোর তালিকা বুঝায় না) 
প্রত্যুত তাহাদের তথ্বানথশীলন ও তৎপ্রতিপাদিত জ্ঞান বুঝায়। 
সাধারণতঃ নীতি বিজ্ঞান বলিলে কেবলমাত্র মানবগণের আচরণ 
সসধীয় বিধি নিষেধ সমূহের তত্বালোচনা ও তংগ্রতিপাদদিত শৃঙ্খলাবদ্ধ 
জান বুঝায়। কারণ প্রতাক্ষ প্রাণী জগতের মধ্যে কেবলমাত্র 
মুযই বিটারশভিসম্প। অতএব মানবগণের পরষ্পরের প্রতি ও 
সন্ত গ্রাণিকুলের প্রতি কর্ত্য নির্ধারণ সাধারণ নীতিবিজ্ঞানের 
| সত 
নীতি শাহের নামার কর্তবাকর্তববিজান। নীতিনীধতা অর্থে. 
সাধুতা, সদাচারিডা বা কর্তবানিষ্ঠাবুঝায়। কোন্টি কর্তবা এবং কোর 
অকর্তবা, কেনই বা সেটি কর্তবা এবং. কেনই বা এটি অনা. 
কি অবস্থায় সেট কর্তবা এবং কেন, কি আবস্থায় বা ছাহা অব্য 
এই সফর প্রশ্ের অুঈীলন ও মীমাংসা করা নীতি বিজানের উদ্দে। ৃ 
অতএব কোন মানবের কর্তবযাবর্ডবা নির্ধারণ করিতে হনে তাহার 
স্বাাবিক গাও ও সৃতি লকল এবং চান জীবকুলের সহিত 
তাহার ফি দন্ধ তাহা জানা আবসতক। জগতের জনতা মানর বা! ইতর 





নীতিবিজঞান কি? 83 রি, 


ক্রি ও প্রতিক্রিয়ার (8০108 থর 258010) ফল বিগ্বরণে 
অঠনীবন করা প্রয়োজন । ও 
রি ঘা নি হইয়া না যাহ জগতে 
করাল হয়। অন নজীর সমূহের সহিত আমার আচারের সনদ্ধ 
প্রধানত; প্রনৃতিমূলক। . প্রবৃত্িই আমাদিগকে প্রথমত: বাইবনধ 
মকলের দিকে ধাবিত করে এবং তাহা হইতেই খমাদিগের বাহবন্তর 
সহিত নানাবিধ সবন্ধ উৎপর হয়। এই বাহ্বস্তর সহিত সধন্ধ হইতেই 
আচারের উদ্ভব। আমার মহিত বান্বব্ত 'সকলের কোন অবস্থায় 
কি মত্বন্ধ ঘটে এবং অবস্থাবিশেষে পরস্পরের সুখ ছুঃখের উপর ই 
সন্ধ নকলের ফলাফল কিরপ হয়, তাহা জানিতে পারলে আমরা সেই 
স্নবমূলক গরবৃত্িগণকে তাদুসারে সংঘত বা পরিচালিত করিতে জমর্থ 
হই। অতএব মানবের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির অনুশীলন 'এবং বাহ্থবস্তর 
সহিত অনার সর্বপ্রকার সন্বন্ধের ফলাফল বিচারই নীতি বিজ্ঞানের 
উদ্দে্। নিজের সহিত অনাত্ম (০০: -8৫1) বিষয়ের সন লইয়াই আচার 
বিজ্ঞান বা নীতিবিজ্ঞানের উৎপত্তি । [ও 
. কিন্তু এই প্রবৃত্বিমূক বাহ্‌ সংন্ধ তিন, বাহন্গগতের সহিত আমার 
আর একটি মৌলিক আত্ছাগত সংন্ধ জছে। সেটি আমাদের পরল্ারের 
আব্বরিক বা আধাত্ু সন্ন্ধ। বাহ্‌সইন্ধ দেহগত ) আত্বরিক সননধ 
, জআব্বাগত | প্রথমটি দেহারণ জাপেক্ষ, সুতরাং অনিত্য ) অপরটি 
দেহাতীত আত্মার অমরকালের সংব্ধ, নুতরাং দিত্য বা স্বাশথত। 
. এই নিত্য অনন্তকাল গ্থারী সপস্ধ অব্ত জবার খণিক প্রবৃতির 
এবং জাচাঁরের অতীত । প্রবৃতি জনিত সখস্ধ আমাদের শ্বকৃত ও 
অমিতা'। ভাতীত জীবানাগণের দৌলিক সমন্ধ অর্থাৎ আত্মাগত সবক 








$ 5 আর্ধানীতি-বিজ্ঞান। 
ভাহাদের অষ্টাক্ত ও নিতা। আক্মাকে ক্দধিক'র করিয়া যে নখন্ধ 
তাহাকে খধ্যাত্ম বা আত্মাণত সংন্ধ বলা যায়। আর তৌতিক দেহজনিত 
স্বন্ধকে ভৌতিক সন্ত কহা যায়) অধ্যায় নধনধ নিত্য ; ভৌতিক 
সহন্ধ অনিভ্য। অধায্ব সবন্ধ ঈরকত) ভৌতিক সধন্ধ আমাদের 
নিষ্নকত। 

অধ্যাত্মস্ন্ধ ইক বলি অখগুগীয় ও চিরমঙ্গলময়) ভৌতিক 
সনন্ধ মনুয্ুন্তত বলিয়া খগ্ডরীয় ও অমঙ্গলমিত্রিত। সর্ব, সর্বণক্তিষান 
ও অনন্তকরুণামন্থ ঈশ্বর . আমাদের পরম্পরের যে মৌলিক সন্বন্ধ 
প্রতিঠিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে চরম সুখ ও শাস্তির নিদান ইহা 
বলা বাহুল্য। ...মে সঘন্ধকে অতিক্রম করা মনুষ্য -চেষ্টার অতীত 3. 
গরত্ত পরমাননদনিদান বুলিয়া অতিক্রম করিবার প্রয়োজন নাই। বরং 
সেই সম্বন্ধ পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া ও তাহাতে সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠিত খাকিয়! 
তাহার শাশ্বত পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হওয়াই মনুযুত্রীবনের 
চরম উন্দেপ্ত। তাই আমাদের ভৌতিক বন্বন্ধ সকলকে. অর্থাৎ 
আমাদের আচার সমূহকে ূর্ণরূপে অধাম্ম নধর অনুবস্ী কর 
সেই মঙ্গলময় অধ্যাস্্ব সন্ধ উপলদ্ধি করিবার মম্পূর্ণ অনুকূল করা. ূ 
নীতিবিজ্ঞানের মৃধ্য উদ্দে্ট। সরল কথায়, সর্ধভূত্ের মহিত যেরগ 
আচরণ করিলে, আমরা সকলে চরমে অক্ষর জনন্দ লাত করিত্তে 
পারি তাহার নির্দেশ করা নীতি বিজ্ঞানের লক্গা। টি 

বালে অয বিচার নি কর বা বিজন ও 
ধর াস্ের কার্যা। নীতিবিজ্ঞান এ বদ্ধ অধ্যাস্থ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
পেক্ষি। দেই সিষধান্সহ নীতিবিজঞানের ভিত্তি ও মুল। সুতরাং তাহাকে, 
মানিয়া লইয়া 'খহানিনকে, নীতি-বিজ্ঞানের হুন্রপাত করিতে ইন, 
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দিক বিজন, ঙ 
ও ৯ ৪ 
বাচার বর সন্তত্বাচারলক্ষণাঃ 1 
'আগমানাং হি সর্কের়্ীমাচারং শ্রেষ্ঠ উচাতে ॥ 
আচার-প্রতবো ধর্থো ধর্মাদাঘরিবর্ধীতে। 
আচারাল্লভতে হায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম॥ 
আচারাৎ কীর্তিমাপ্লোতি পুরুষ: প্রেত্য চেহ চ।” 
(মহাভারত, অনুশাসন পর্বব ১৭৪ অঃ) 
“সদা সাচার হয় ধর্শের লক্ষণ। 
সাধুর লক্ষণ সদাচার 'অসুক্ষণ ॥ 
আচার জানিও তৃমি সর্ধ শিক্ষাগার।': 
আচারেই ধর্ম, ধর্ে আযুবদ্ধি আর ॥ 
'্সাচার হইতে গ্রব আযুলাভ হয়। 
আচারেই লক্্মীসাভ কহিনু নিশ্চয় ॥ 
সদাচারী হয় যেই পুরুষ সুজন । . 
ইহ পরলোকে তার কীর্তি অনুক্ষণ 
টি জী 
কক 


"আচার: পরমোধন্ঃ শ্রত্যু: স্মার্ত এব চ? 


ৃ তক্মান্সিন্‌ সদাযুক্তো নিতাং ্তাদাস্মৰান্‌ হিজ: ॥ 


এবমাচারতো দৃ্া ধ্তি মুনরো গতিং। 
জি তপ্না আচারং জগৃহঃ পরং” 

31. (মন্্ ১ আঃ। ১৮, ১১০) 
তি বার বার জা স্বতি কন্ধ। 
হআরজানী ছিজ ভাই সদগাচারী হাহ & 


ষ্ট৪. 


আর্ানীতি-বিশঞান। 


আচার হইতে ধর্ম হেরি মুনিগণ। 
আচার তপের সূল করিল প্রহণ।* 





নবি রবচনং কৃতং। 

ব: তাত প্রভবসংযুকঃ স ধর্ধ ইতি নিশ্চয় ॥ 

ধারণাদ্বদ্মমিত্যাহধ শরণ বিধৃতাঃ গ্রজাঃ। 

যঃ স্তাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ং। 

অহিংসার্থায়.ভৃতানাং ধর্ণ-গ্রবচনং কৃতং। 

যঃ সতাদহিংসয়া যুক্ত: স ধর্ধণ ইতি নিশ্চয়ঃ” | 

(মহাভারত, শাস্তিপর্ব, রাজধর্ম ১০৯ অঃ) 

“মরকোং ষঃ জুিতাং সর্কষাঞ্চ হিতে রতঃ। 

কর্মণা মনসা বাচা স ধর্ো বেদ জাজলে।” 
(মহাভারত, শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্খ ৮৮ অঃ) 

*সর্বভৃতবৃন্ধি হেতু ধর্শের গ্রচার। 

ধাতে অভ্যুদয় হয় তাই ধর্ধসার॥ 

ধারণ ধর্শের শক্তি, ধর্ে প্রজা রয়। 

বাহার ধারণ শক্তি, সেই ধর্ম হয়॥ : 

প্রাণীর অহিংস হেতু ধর্শের প্রচার. 

অহিংসা-প্রভব যাহা, তাই বর্ম সার 

“সবার সু্ং যাহ! সর্বাহিতে ্ত। 

কারমনোবাক্যে তাই ই জান ধর্ম মত” 


| ৮ 








| শীষ্গবগন বি? ১৮7 


তত্রাপি মোক্ষ পবার্থ আত্যস্তিকতরেম্যাতে 1 
বর্োহর্ ফতো নিতাং কতানততসংঘৃত ৮ 
.. (প্ীমন্কাগবত 8 অঃ। ২২) ৩৪,৩৫) 
*ঘোর তমোমদ দেখ এ বিশ্ব সংসার। 
বাঞ্ছা যদি থাকে তব তাহে তরিবার ॥ 
সর্ব সঙ্গ পরিহার কর অহক্ষণ। 
সঙ্গই ধর্দার্থকামমোক্ষের নাশন ॥ 
চারিবর্গ মধ্যে শুধু মোক্ষ জেনো সার। 
অসার ্রিবর্গ, সদা মৃত্যুভয় যার।” 


প্ধর্শং চার্থং চ কামং চ যথাবৎ বদতাং বর। 
' বিজ কালে কাল: সর্কান্‌ সেবেত পণ্ডিত: | ' 
মোক্ষো বা পরমং শ্রেয় এবাং রাজন্‌ নুখার্থিনাম্‌।* 

| (মহাভারত, বনপর্ব, ৩৩ আঃ ৪১) ৪২). 
ধর অর্থ-কাম সব ও হে বাগ্সিবর। | 
(বৃত্তি মার্সের তিন শুভ সহচর)& 
 কালজ্ঞ পণ্ডিত কাল করিয়া বিভাগ । 
ঃ থাকলে বাছাকে গেবেন মহাভাগ | 

. মোক্ষই পরম শ্রেনধ নিত দুখ । 
(নিরতি দার্ের যাহা একবাজ কথা )॥ 
(ক্ষদিক প্রবৃতি সুখে বিযুখ হে জন)।, 

নধর দক্ষ ভজে একমন ৮ 
স্পা 1 


বিভী়অধায়। 


শ্মই নীতি-বিজ্রানের ভিত্তি 


পূর্বে বর! হইয়াছে যে জীব সমূহের গরম্পরের অধাত্ব সম্ন্ধই 
নীতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি। এবং সেই অধাত্ম সঘন্ধ কি তাঁহা অধ্যাৰ 
নিষ্ানেরই বিছার্য। অধ্ান্ব বিজ্ঞান তছিযয়ে যে দিশ্ান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, মেই তিতির উপর নীতিবিজ্ঞান গঠিত হয়। বরাত, 
প্রথমেই সিষধন্তটিকে হদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্তক। 

এ বিষয়ে অয বিজানের চর নি ই বে ছু এক বু 
অখগুনীয় (07৩ 800101%15016) এক আত্ম! রর অর্থাং 
সকল জীবধাই এক পরমার বিকাশ এবং সেই একেতেই চির 
প্রতিঠিচ। সকল প্রাণীই এক পরমা ছারা -দ্ুানিত এবং 
সকলেই নেই এক বৃ! ছা, চি এধিত।. উই সর্ব ভুকের 
একান্মাবা্ নীতিবিদ্ঞানের ভিত্তি ও মূয। 


খবর খা আতা পরপর দক 





ৃ ধর্মই নীতিবিজ্ঞানের ভিদ্ধি। ৬ 


হইলেও, ছত্রান্ত অবাস্ম ঘৃষ্টিতে তাহারা সকলেই এক পরমাত্থার 
প্রতিবি্ বা অংগ্তমালা এবং পরম্পর অপরিছিন্। তাহাদের স্বতন্্। 
'আপাতঃ প্রতীয়মান হইলেও তাহ! অমূলক এবং আমাদের ভ্রান্ত 
দুষ্টসঙ্জাত। তাহাদের ম্বতত্ত্তা ক্ষণিক; একত্ব অবিনশ্বর 
বৈজ্ঞানিকের ইথার (70৮৩) এক সর্বব্যাপী হুক্মতম পদার্থ । ইহা 
এত হৃক্স যে অন্থবীক্ষণ সাহাযোও আমাদের. দৃষ্টিগোচর ইসস 
না। স্থল জগতের প্রতোক পরমান্থ এই হুক্মতম ইখার 
ছারা পরিবে্টিত। প্রত্যেক স্থল পরমানুই নিয়ত ইথার সমস্ত 
ভাসমান আছে) জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রতোক গরমাহূর 
মধ্য দিয়া নিরন্তর ইহা অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং 
দেখ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইথার অখগ্রনীয় ও অস্যবস্ত কর্তৃক অপরিচ্ছি়। 
কিন্ত ইখার এরপ সর্বব্যাপী, অখগ্ডনীয় ও সর্ধধা অপরিচ্ছিন্ন হইলেও 
আমাদের .ছুন দৃষ্টিতে বিভিন্ন উপাধি যধাস্থ ইথার পৃথক পৃথক বলিয়া 
আহমান হয়। সেই রূপ আত্মা সর্ধবাপী, অথগ্নীয় ও মর্লধা অপরিচ্ছির 
হইলেও সকল দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রানী মধাস্থ আত্ম পৃথক পৃথক অনুমান 
হয়। আত্মা কখনও আমাদের স্থল দৃষ্টিগোচর হয় না) অথচ জগতের 
আছে। দুতরাং অধান্স বিজ্ঞানবিদের দৃষ্টিতে আস্থা! কখনও কোন 
উপাধির দারা পরিচছির নছে। আমাদের স্থূল জানে বিভির প্রাণীর আমা 
প্রত গান হলেও নর্ধধীবের আত্মা এক ও অথওনীয়। 
“আপেক্ষাকত গুল দৃষ্টান্বের ছারা উক্ত ভাবটি বোধ-গদ্য 
" ইইতে পারে। ইখার়ের ভাই ভড়িং (616০7019) এবং 
উদ্াগ (৮৩০) অনুক্ষণ জগতের সর্ব মর্কপদ্ার্থে মিধাষান আছে। 
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কলিকাতা! হইতে বোস্বাই পর্যন্ত যে তড়িৎবাহক তার গিয়াছে তাহার 
স্ধাংশে তড়িৎপ্রবাহ বিদ্যামীন আছে, কিন্তু সেই তড়িৎ শক্তির আলোক »১ 
রূপে বিকাশ এ তায্নের সর্বস্থানে নাই। তড়িতের বিশেষ বিশেষ ভাবে 
বিকাশের জন্ত উপযুক্ত উপাধিয় অনুষ্ঠান করা আবপ্তক। যেখানে 
যেখানে তচুপযোগী অনুষ্ঠান কর! আছে, সেই সেই স্থানেই ভড়িতের 
স্বীপ জলিতেছে বা তন্বারা বায়ু বীজন হইতেছে কিন্বা যান ও সংবাদ 
বহন হইতেছে। কিন্তু ছুইটি তড়িত দীপের অন্তর্বর্তী স্থান দীপশূন্ত 
বলিয়া কি বলিতে হইবে ষে এ স্থানে তড়িত নাই? না জগতের 
সর্বত্র সকল পরমান্থৃতৈ ভড়িত অনুক্ষণ বিগ্মান নাই ব! তড়িত 
সর্বব্যাপী নয়? অব্যক্ত অবস্থায় ইঞ্জিয়গোচর না' হইলেও তড়িং 
সর্ধব্যাপী। সেইরূপ পৃষ্থিবীর সর্ধড়তে ভাপ বা অগ্নিতত্ব নিরস্তর 
বিদ্যমান আছে। এমন কি, বরফের ও জলের প্রত্যেক পরমান্থুতেও 
ভাপ বা ভেজস্তবনিষ্বত বর্তমান আছে কিন্তু সেই তাপ শক্তির বিকাশ 
অসি শিখারপে বিকাশ-_সর্কার সরবপদার্থে অনুক্ষণ পরিদৃট হয় লী... 
যেখানে যেখানে তাহার অগ্নি শিখান্গপে বিকাশোপযোগী গাঁ 
অনুষ্ঠান করা হইয়াছে সেই সেই স্থানেই অগসিশিখা ইন্রিয় গোচর 
হইতেছে। শক্তিকে ইনজিয়গোচর করিতে হইলে তাপযোগী উপাধির 
গ্রয়োজন হয? উপাধি বাতীত' কোনও শক্তির বিকাশ হইতে পারে জা? 
উপাধি অভাবে অগিশকি অব্যক্ত থাকিলেও ভাগশকি সদা রব বর্দান 
আছে। সেইরূপ অবাকততাষে পরহাতমা সর্ধব্যাসী। পৃ নরবতৃতাবরাস্থা 
উপযুক্ত উপাধির সাহায্য বারি, বহ জীবাগ্াপে বান খা প্রকট ছদ। 

হল দৃষ্টিতে হইটা প্রাণীর অন্ধর্তী: হান প্রানীশৃভ--প্রাপপম/। 
প্রতীয়মান হইলেও প্রন্কত পক্ষে উ স্থান বা ফোনও দি পুরী 
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নহে; গ্রত্যুত এ স্থান নিরন্তর প্রাণময় বা আত্মাময় আছে। 
উপতুক্ত. উপাবির অভাবে, চৈতন্ত তথায় অবাক আছে, এই, 
মাত্র প্রভেদন। বস্তুতঃ অন্বীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে, এ তথাকথিত শৃক্ক 
স্থান অসংখ্য কীটানুময় দেখা যাইবে, কীটানুসকল ত প্রাণী ) তাহা" 
দেরও ত আত্মা বা চৈতন্ন আছে। কাটানুগুলি আমাদের স্কুল দৃষ্টি 
গোচর নহে বলিয়া! কি তাহাদের সব্বা নাই বলিব? না &ঁ স্থানকে 
শুন্তময় বলিব ?: আবার কীটান্ুপেক্ষা অসংখ্য গুণে হুল্স আত্মা যে 
এ তথাকথিত শৃন্ট স্থানে ও জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রতোক 
ইথার ৰা পরমানুর মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে চিরবিদামান আছে, স্কুল 
দৃষ্টিগোচর নয় বলিয়াই কি তথায় আত্মার সন্বা নাই বলিব? প্রত 
পক্ষে আত্মা সন্ধায় বা বিশ্বধয় £ অপরিচ্ছন্ন ভাবে বিশ্বের সর্ব 
সর্ব বস্তুতে চির বিদামান আছে। 
জীব তত্ববিং (৮1010819 ) জানেন এবং আমরাও অনুবীক্ষণ সাহায্যে 
দেখিতে পাই যে মানবদেহ অনংখ্য জীবান্থগঠিত। এ প্রত্যেক 
স্বীবানূর চৈতন্য বা প্রাণ আছে। এ অনংখ্য জীবানু আমাদের দে 
 অব্যে অন্ুক্ষণ জীৰ লীলা করিতেছে। আমরা কিন্ত স্থল দৃরিতে 
ভাহাদিগকে দেখিতে পাই না। আমাদের চক্ষে ছুইটি সুল প্রাণীর 
মধ্যে হত ব্যবধান আছে, উক্ত জীবাহদের চক্ষে হুইটি জীবানু 
ষধ্যে তনদূর বাবধায বোধ হয়া: সুতরাং তাহারাও হন্বত অনে করে 
বেআতোক জীবানু বত! তাহারা যে সকলে এক (তাহার পঞ্েণ 
বিরাট মানবদেহের অঙগপ্রতাক্ষ-স্তাহায়! সফলে বে এ বিরাট দেহসছ 
উতর দ্বারাই : পরিপূট-- বিয়াট ফেহচ্ছ চৈতত খায়া' অনুপ্রাণিত 
ইহ তাহার ০৫ করিতে . পারে লা, কষা: তাহাদের 
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পরম্পরের মধ্যে পুনাময় বাবধান আছে । এী বিরাট দেহে যে যানৰ 
আত্মা বাস করিতেছে জীবাহুগণ-_-_তাহা ধারণা করিতে পারে না 
ৰ তৎসযন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না। জীবান্গণ ধারণা করিতে 
পারে না এবং বুঝিতে পারে না বলিয়া কি মানবদেহ এক নহে ৰা তাহারা 
সকলে সেই এক মানবাস্মার ছারা অগ্ুপ্রাণিত নহে? সেইরপ আমরা 
অনুমান করিতে পারি যে বিশ্বই ঈশ্বরের দেহ এবং বিশ্বব্যাপী তাহার 
আত্মাই পরমাত্মা) প্রাণীকৃল জীবাহ্ুর স্তায় তাহার বিরাট বিশ্বদেছে 
ঘাস করিতেছে এবং তাহারই বিশ্বময় আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে। 

এক পরমাত্মা হইতে সকণ জীবাত্মা উৎপন্ন এবং আমরা সকলে 
তাহার অঙ্গ গ্রতাঙ্গ। এক নুর্যের অংপ্তমালা আপাততঃ পরম্পর় 
পৃথক প্রতীয়মান হইলেও যেমন তাহার মূলতঃ এক, তেমনি একই 
পরমায্মার অংপ্তমালারূপ জীবাত্মাগণ মূলতঃ এক। সকল জীবাত্মাই 
এক পরছায্মার সন্তান; সকলেই পরম্পরের ভ্রাত| বা ভগ্বি। 

এক পিতা মাতার সন্তান বলিয়া সকলকে আমরা ভাই ভগ্ম 
বলি। কিন্ত এক পিতামাতার সন্তান বলিয়া সকলেই সমাস. ক 
সমবিদ্যাবৃদ্িস্পন্ন নছো। সহোদর সহোদরার মধ্যেও কেহ বড় 
কেছ ছোট, কেহ সাধু কেছ অসাধু; কেহ পত্তি্ঠ কেহ সূর্খ, 
কেছ ধীমান কেহ নির্কদ্ধি, কেহ দেবন্বতাব ফেহ পল্তশ্বতাব, কেহ 
বদ্ধ কেহ প্রোচ, কেহ যুবা কেহ শিশু, কেহ গৌরবর্প কেহ 
কুষ্চকার, কেহ দীর্ঘ কেহ খর্ব. কেহ স্থল কেহ শীর্ণ, কেহ সান্বিক কেছ 
ভামসিক, প্রভৃতি নানাবিধ পার্থক্য দেখা যায়। শত পার্ক সন্ধেও 
তাহাদের শ্রাডৃত্ব '্সমরা অনুতব করি এবং ভাহাম্াঝ পরম্পর 
ঝাতৃদেহ অনুভব করিস! থাকে। তবে ফোন জগৎপিতায নং 
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সন্তান সমূহের মধ্যে অশেষ প্রকারের প্রভেদ সেও, সর্কজীবের 
রাতৃত্ব আমরা অনুভব করিতে অসমর্থ হইব? কেনই বা সর্ধনধীবকৃল 
পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃন্েহ অনুভব করিতে সমর্থ না হইবে? যে নাষ 
রূপের প্রতেদ সহোদর ভাই ভগ্নির মধ্যে আছে সেই নাম রূপের 
প্রভেদ প্রাণীগণ্$ মধেও আছে। নামরপই ত পার্থক্যের মূল। . 
নামরূপ-বিবঙ্জিত আত্মা সকল প্রা্ীতেই এক। কেবল বাছ্িক 
নামরূপের বৈষম্য বশতঃ কি আমরা চিরকাল জীৰ সমূহের মৌলিক 
একত্ব ৰা একাম্মত্ব বন্ধে অন্ধ থাকিব? না পিতা মাতা সন দৃষ্টির অতীত 
আছেন বলিয়া ত্রাতৃৰ ভুলিয়া থাকিব? এ যে তত্দর্শাগণ দিব্য দৃিতে 
প্রতাক্ষ করিয়া সাক্ষি দিতেছেন যে আত্মা সর্বন্ধীবে এক | সমষ্টিতে এক 
পরমাত্থা, বাষ্ঠিতে বহু জীবাত্মা। সকল উপাধির লোপ হুইল এক সমহি, 
অসীম, অপরিচ্ছি্, পরমাত্মা বর্তমান থাকিবে ; আবার বছ উপাধির 
অনুষ্ঠান হইলে বহু সাস্ত, পরিচ্ছিন্ন ভীবাস্মা প্রতীয়মান হইবে । তৰে 
কেন আমরা জ্ঞাননেত্র দ্বারা চির পরিবর্তনশীল নশ্বর উপাধির মধ্য দিয়া 
তাহাদের চৈতন্তময় অ্বিনঙ্থর আত্মার একত্ব অনুভব করিতে না পারিব ? 
এক মহাসমুদ্র হইতে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন আকারের অসংখ্য পান্ধ 
 জলপূর্ণ করিয়া লওয়! যাইতে পারে) কিন্তু লকলের মধে'ই সেই এক 
 অল। অনন্ত পরমাত্মা সমু অসংখ্য উপাধি ভূবাইয়া লই! বছ জীবাস্থা, 
সষ্টি কর! হুইয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রতোকের  মধো সেই এক 
আরা, সেই একই প্রাণ। সেই জনয নীতিবিজ্ঞানের মূলে আত্মার 
এক প্রতি্িত। 

. কিন্ত গুমু এই তবটি নইয়াই নীতিবিজান হয় না। একমেবা- 
বির পথম সি খাবি গেম) গখচ আমাদের 
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নীতি বিজ্ঞান ত "আমি" ও “ভূমির” সম্বন্ধ ও আচার দিরপয়ে 
বাস্ত। আত্মা এক বটে কিন্ধু প্রতীয়মান জগ্গতে অলংখা দেহ 
মন আছে। এই সমন্ত দ্ধেহ ও মন পরম্পরের প্রতি নানা 
সন্ধে আৰষ্ট হয়। কিন্তু যে পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ান্ত 
বাক্তির উপর এই বুঝিপ্না কার্ধ্য করে যে তাহারা সকলে মিলিয়া 
এক-__-তাহারা সকলে একাত্ম। সমুস্্ত--সকলেই এক বিরাট 
বিশ্বদেহীর বিবিধ অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; যে পর্য্যস্ত না সকলে উপলব্ধি 
করেষে সকলে যখন একই আত্মা হ্বারা অনুপ্রাণিত তখন যাহা 
কিছু সমষ্টির মঙ্গলসাধক, চরমে তাহাই কেবল ব্যষ্টির পক্ষে 
মঞ্গলজ্নক এবং যাহা কিছু চরমে একের অনিষ্টকারক তাহাই চরমে 
সকলের অহিতকর--_যতদিন না সকলে এই একাত্মাজ্ঞান প্রণোদিত 
হইয়া কাম্য করিতে শিক্ষা করে, ততদিন পরষ্পরের সনবন্ধ বিচারের 


নের প্রয়োজন থাকিবে; যতদিন কাহাকেও টি ভেদজ্তান : 
থাকিবে-_যতদিন.না সমগ্র স্বার্থকে প্রত্যেকের একমাত্র প্রকৃত সখ: : 
বলিয়া জ্ঞান হইবে--ফতদিন না মানবকুল আপনাদিগের পরল্পরের ও অন্ত ৃ 
জীবের সমহঃখসথখতা!গী লিল সম্পূর্ণ অনুভব করিবে ততদিন রে 
নীতিবিজ্ঞান চর্চার খাবস্তিক খাঁকিবে। ্ 

বন্ততঃই অপরের অনিষ্টাচরণ ছারা আমরা রি এবং 
তক্জন্ত নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকি। যদি হস্ত পদকে ছেদন. 
করে তাহা হইলে হস্ত হইতে রক নির্গত হয় না বটে, কিন্ত কিরৎক্ষণ 
পদ হুইতে রকতক্ষরণের পর হগ্তকেও এ রক্তত্রাব জনিত ছূকবলভা. 
অনুভব করিতে হয়) কারণ সমুদয় দেহের রক্তভাগার' এফ-_একই 


র্মইনীতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি। ষঃ 


আসা পাপা, 


হর দত অসপ্রতালে প্রবাহিত হইতেছে । অনুরূপ 
যুক্তির দ্বারা হেখান ঘাইতে পারে যে একজন মহুস্য ঘি অপরকে আঘাত 
»করে তাহ! হইলে আঘ্াতকারীকেও চরমে তজন্ত আহত ব্যক্তির 
তায় কষ্ট সহ করিতে হয়) তবে আঘাতকারী কিছু বিলগ্বে.কষ্ট অম্ভুভব 
করে এইমাত্র প্রতেক্ক'। 
অতএব দেখা! গেল যে বর্বাত্মার একন্ববাদ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের, 
সর্ধপ্রকার সদাচারের ও স্থনীতির মূলভিতি এবং বিশ্বের সর্বাঙ্গীন 
মঙ্গলের নিদান। প্রত্যেক মনুষ্য যদি এই নিগুঢ় তত্ব বিশেষরূপে 
হৃদয়গত করিত এবং ইহা শ্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া প্রত্যেক চিন্তা 
বাকা ও কার্ধা তানুসারে নিম্নমিত করিতে পারিত তবে আর নীতি 
গ্রন্থের আবঠক হুইত না; কারণ স্বেচ্ছায় কেহ নিজ অনিষ্ট করে না-- 
আত্মার এক অঙ্গ কখন অন্ত অঙ্গের অনিষ্টাচরণে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ হইতে 
পারে না। উল্লিখিত মূলতত্ব মানবহৃদয়ে নুপ্রতিষ্টিত হইলে, জাতিগত, 
. সমাজগত, ধর্মগাত, দেশগত :ও বাক্তিগত সর্বপ্রকার ঘুধা! ও দ্বেষের 
সুচ্ছদ সাধিত হইয়া স্নীন শনি ও রীতি সর্ব বিয়াজিত হইবে 
. এবং ধমগ্র ষানবজজাতি এক-মহা' মানবপরিবার ভুক্ত হইবে । এই মহা 
'পর্ধিবার মধো জোঠ, কনি থাকিবে সত্য, তবে পর বা বিজাতীয় 
- বলিয়া কেহ থাকিবে না তখন _পরার্থপরতাই, প্ররৃত স্বার্থপরতা হইয়া 
ফীড়াইবে। একাত্মতাবাদের ফল সর্বজনীন গ্রেম। তাহাই সকল 
পুণোর ও সুখের মূল; তদ্ধিপরীত সমন্তই পাপের ও ছঃখের মূল। 
এতদ্বারা এরূপ বলা উদ্দেন্ঠ নহে যে যাহা কিছু পাধু ও সত্য-_ 
শাহ! কিছু নীতি ও স্কারমন্নত-_যাহা কিছু কর্তবা. তাহাই জামাদের 
জরা অসৎ ও অমত্য-স্যাহা লি . 
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স্কার গ্ত-_বাথ! কিছু অকত্তবঃ তাহাই সকলের আণ্ড ছুঃখকর হইবে! 
প্রত্যৃত আশু নুখছঃখের কথা! ধরিলে বরং স্বীকার করিতে হয় যে 
অনেক সময় কর্তব্য সাধন বা পুণাকর্্থ আপাত; ছঃখকর এবং অনেক 
সময়ে পাপ কর্ধই আপাত; ভ্রীতিনক | আশু এবং ক্ষণিক সুখ 
সখের কথা ছাড়ি! চরমের অবিনশ্বর সখছুঃখের কথা ধরিলে, নীতি- 
পালন আপাততঃ বত ছঃখজনক হউক না কেন, অবশেষে তাহা বে 
নিরতিশয় সুখকর এবং নীতিলজ্ঘনই যে একান্ত ছুঃখকর সে বিষঙ্কে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কুকার্ধেঃর ফল আপাততঃ মধুর হইলেও 
পরিণামে বছ দুঃখ আনয়ন করে। 
এই সর্ধজনীন ভ্রাতৃত্ব যে জগতের কেবল এক মানবকুলে সীমাবদ্ধ 
স্তাহা নয়। একই আত্মা সর্ধজীবে ও সর্কাভৃতে বিদ্ভমান আছেন। 
তিনি বর্বভূতাস্তরাত্মা ) স্থৃতরাং বিশ্বের সর্বজীব, সর্বভৃতই এই 
বিশ্বব্যাপী ত্রাতৃত্ব সত্রে চির আবদ্ধ আছে ও থাকিবে। ক্ষারণ যেমন 
এক বিন্দু জলে তথ! সমুদ্রের সমুদবায় জলরাশিতে, জলের সমুদবায় গু 
বিভিরনমাআয় বর্তমান, তেমনই প্রত্যেক ব্যাঙ তৃতের প্রত্যেক পর্টাচিষ, 
1১555788888 
“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃত লোক মিমং রৰিঃ । 
ক্ষেত্র কষেত্রী তথা কতং প্রকাশয়তি ভারত ।” 
(গীতা, ১৩। ৯) 









“এক সূর্য্য প্রক।শরে সকল তুবন। 
3 ক্ষেতরীও * সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন &* 
রঙ ক্র ক্ষেত্র দেহ 


ধর্মই নীতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি । ৯৪খ 








স্পিন 


( পনুও 75 হ5 066০6 10 50 20025 10 2 0010615৩৮১7 
£. জা. ঢ0৩13০0 )। ভগবান স্ত্রী বলিয়াছেন-_ 
“্অহমাস্বা গুড়াকেশ সর্বতৃতাপয়স্থিতঃ | 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞচ ভূতানামস্ত এব চ॥” 
(গীতা, ১*। ২) 
“জানিহ অর্জুন সর্বতৃত হৃদে 
বিরাজিত আত্মা আমি। 
সকল ভূতের আদি, মধ্য, শেষে, 
আমি হই অন্তর্যামী | 
আমা হ'তে সৃষ্টি আমাতেই স্থিতি 
আমাতেই হয় লয়। ৃ 
সর্বগত আমি 'সর্বভৃতান্তরাত্মা” 
নিখিল ভূত আশ্রয়” 1 


“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢং' 
র্কব্যাপী সর্বসূতাস্তরাত্া। 
কর্্াধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ 
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ।৮ 
(শ্বেতাঙ্বতর, ৬। ১১) 
“এক অদ্বিতীয় দেব বিশ্ব প্রা । 
র্বভূতে গৃঢ়রপে বর্তমান ॥ . 
সর্বব্যাপী তিনি আত্ম সবাকার। 
... কম্মাধ্যক্ষ টা 


আগ... আার্ানীচিবিজান। 
সাক্ষী তিনি, তিনি চেতন কারণ। 
কেবল, নিষুপর, জগতজীবন” ॥ 


ষ 
ক 
“একক্তথা সর্বভৃতাস্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরূগো বড়ৃব |” 








(বঠউপ। ৫1১৯) 


“এফ তিনি সর্বভূত-অস্তরাত্মা হয়ে। 
সিসির ছাদ 


নি আয়স্বনপন্ততি। 
*.. বর্তৃতেষু চাত্বানং ততো ন বিজুগুপ্মতে ॥ 
ষশ্িন্‌ সর্বাণি তৃতানি আম্মমৈবাহুতিজানত; | 
ভত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপত্তীত:* ॥ 
(ঈশোপনিফত, ৬২) 
“আত্থাতে যে জন দেখে সর্বভূতগধ। 
সর্মতৃতে আত্ম যেই করে দরশন ॥ 
বরকষপ্ঞান তার হদে হয়েছে উদয়। 
কাহাকেও আর তার দ্বণা! নাহি হয়।॥ 
যখন সকল তৃতে আয্মজ্ঞান ছ়। 
জ্ঞানীর তখন কোথা শোক মোহ হয়।” 
কচ ্ 
"সর্ধভূতন্থমাত্থানং সর্কভূতানি চাত্মমি। 
 ঈক্ষতে যোগমাসথাসর্মজ সমন" 
(খা, ৪ 








। ধর্মই নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি নি 


মি 
“যোগবলে সমাহিত চিত্ত হব ধার। 

সবারে সমান জান হয় ত তাহার ॥ 

সর্াভূতে অবস্থিত দেখেন আত্মাতে। 

জাযাকে দেখেন অবস্থিত দর্বাতৃতে ।” 


পপ 


তৃতীর অধ্যায়। 


১০০ প৪১০০৩পাশি 


কর্তব্যাকর্তব্য বিচার । 


কর্তব্য ও অকর্তব্য, ধর্ম ও অর্থ, পুণ্য ও পাপ, সং ও অসং 
এই বাক্যগুলি সকলেই বণিয়৷ থাকেন, কিন্তু এই বাঁকাগুলির প্রকৃত 
অর্থ বা প্রতিপাগ্ধ কি, তাহা সকলে সম্যক উপলব্ধি করেন না । এই 
অধ্যায়ে আমরা উক্ত বাক্যগুলির তাতপর্ধ্য বা তত্ব আলোচনা! করিব। 

ভৃভুবস্বঃ এই ভ্রিলোকের সহিত যে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ 
.মতবন্ধ আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে * আলোচনা করিয়াছি। এ 
'ভ্িলোকী ব্রঙ্ধা কর্তৃক স্থ্, বিঞু কর্তৃক রক্ষিত এবং শিব কর্তৃক 
সংহত হয়। একটা নৃতন উৎপগ্ঠমান ত্রিলোকীর কথা আলোচন! 
করিলে বোধ হয», এই বিষয়টা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে। 
এই স্ষ্টিক্রিয়াকে ঈশ্বরের প্রশ্বাস, প্রৃতি বা প্রয়াণ বলা যাইতে পারে। 
এক হইতে বহু মুস্তির আবির্ভাব, বৃদ্ধি ও উন্নতি উত্তরোত্তর তাহাদের 


* শ্যনাতন-ঘর্শ-শিক্ষা” গ্রন্থের প্রথমাংশের ৩ অধ্যায় দেখ। 


১৬ আর্যনীতি-বিজ্ঞান। 





মধ্যে অধিকতর পার্থক্য বা বিশেষস্ববিকাশ; ক্রমে ক্রমে সেই সকন 
বিভিন্ন মৃত্তিতে শ্বতন্্ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব; সংসারে নানাবিষয়ের 


ভূয়োদর্শন দ্বারা তাহাদের ব্যক্িত্থের ক্রমবিকাশ; বহির্জগৎ হইতে * 


প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ পূর্বক তাহাদিগের মন ও দেহের পুষ্টি 
দাধন, প্রভৃতি ব্যাপার সমূহ প্রবৃত্তিমার্গের অন্তর্গত। এই মার্স 
অব্লহ্বন পূর্বক জীবাঞ্জা আপনাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে পরিণত ক্রেন। 
এইরূপে বহির্জগততের জ্ঞান যথাসন্তব সংগ্রহ পূর্বক আত্মা নিজের বুদ্ধি 
ও অহংজ্ঞানের পৃষ্টিগাধন করিতেছেন। এই প্রবৃত্তিমার্গ সাধন হইলেপর, 
_ভীবাত্বাকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, তিনি এক বিশ্বব্যাপী, 
বিরাটপুরুষের-_বিরাট “অহং” এর অংশ বা প্রতিচ্ছবি মাত্র। 
সাহার সমস্ত শক্তি যদি সেই মহান “অহ, এর অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশরূপে 
. ব্যবহৃত হয়, তবেই সেই শক্তি প্রকৃত সুখের হেতু হইতে পারে। 
ঘখন তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করিতে থাকেন এবং 
আপনীর স্বাতন্ত্য উপেক্ষা করিয়া-_-আপনার ক্ষুদ্র অহংকে ভূণিয়া 
মর্ধাত্বার একত্ব-বিরট বিশ্বের “অহংকে-উপলন্ধি করিতে চেষ্টা 
করেন। তখন আপনারটি অপরকে দিষ্া_ছর্বল ও ছুঃস্থকে আপনার 


. সামর্থ্য ও বিত্ত প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিজের সমকক্ষ করিতে ইচ্ছা 


হয়, এবং জীবাস্ত্া নিঙ্গ দেহ ও মনে যে শক্তি ও জান সংগ্রহ করিয়াছেন, 
স্ভাহা অপর দেহ ও মনের সহিত অপৃথক্‌ ভাবে ব্যবহার করিতে তাহার 
অভিলাষ হয়, ইহারই নাম নিবৃত্তিমার্গ। এই পথ অবলম্বন পূর্বক জীবাত্মা 
আপনার জান ও এৎর্ধ্র প্রাচ্য হইতে দুর্বল কনি্গণের অতাব পুরণ 
করিয়া, আপনার সর্বস্ব অপরের সহিত আস্মনির্বিশেষে বণ্টন পূর্বক 
ভোগ করিয়া সর্বত্র সমদশিত্ব লাত করেন। 


করতব্যাকর্তবা বিছার। ১৭ 


এই ছুই মার্গযোগে ক্রমবিকাশ-চক্র সম্পূর্ণ। এই ক্রমাভিব্যক্কিরূপ 
চক্রের পরিধির প্রথমার্দকে অনুবর্তন অর্থাৎ জড়ান্বর্তন (]7%19900) 
আপরার্ধকে বিবর্তন অর্থাৎ জড়াতিবর্ততন বা চৈতন্তবিবর্ডন (720106002) 
কহে। জড়ানুবর্তন প্রক্রিয়াংশের নাম প্রবৃত্িমার্গ ; তদবস্থায় আত্মা 
জড়দেহপ্রচ্ছ্ধ এবং বহির্শুবী) ইন্রিযপরতত্ত্র ও নাহভৃতচিস্তারত। 
জড়াতিবর্তন বা. চৈতন্তবিবর্তন প্রক্রিয়াংশের নাম নিবৃত্তিমার্গ ; তদবস্থায় 
আত্মা জড়বিমুখ, জিতেন্ত্রির এবং অন্তর্দূখী; আব্স্বূপ-চিন্তারত। 
এই ক্রমবিকাশ চক্রপথে বিষ্ুন্ূপী ঈশ্বরের ইচ্ছায় তৎস্ষ্ট জগৎ চালিত 
হইতেছে। তাহার ইচ্ছার অনুবন্তী হইয়া কার্য করাই ধর্ম? 
তদ্বিপরীতে কার্ধ্য করাই অধর যাহা! কিছু বিশ্বের উত্তর ক্রমাভিব্যক্তির 
অনুকূল, তাহাই ধর্ম, পুণ্য, সৎ ও কর্তব্য, এবং যাহা কিছু ততপ্রতিকুল, 
তাহাই অধন্ম, পাপ, অসৎ ও অবর্তর্য। প্রবৃত্তিমার্গে যখন জড় 
দেহের উন্নতিসাধন ও অহংস্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদন জীবলীলার মুখ্যোদেস্ত, 
তখন স্থার্থদেবাই ধর্ম ও পুণ্যকর্প। তদনন্তর, নিবৃত্তিমার্গে যখন 
দ্হাম্বাভিমান পরিহার এবং আমি" “আমার, ও “তুমি “তোমার, 
এই কলের পার্থক্যবর্্জনই জীবলীলার মুখ্যোদেস্ঠ। তখন স্বার্থত্যাগ ও 
পরার্থপরতাই ধন্ম ও পুণ্যকর্ম। 

অধুনা, মানবজাতি এই প্রবৃত্তি ও নিনৃত্তিমার্েন সন্ধিস্থলে অবস্থিত। 
জধিকাংশ বাক্তিই এখনও প্রবৃলিমার্স অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন 
ৰটে, কিন্ত অবি্গেই তাহার নিলভিঘার্স প্রবেশপুর্বক উচ্চতর অবস্থা 
লাভ করিবেন । অতএব মানবঙগাতির বধুমানাবস্থায়, যে সকল বাসনা, 
সংকল্প ও ক্রিয়া ছারা, জীব নি-উিদার্দের পথিক হইতে পারেন, 
(জর্থাৎ যে পথের পরিণাম সক্ন্ন পিক, সেই পথে গমন করিতে 

চিএ 


১৮ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


১525525555225222 
পারেন ১ তাহারাই ঈশ্বরাভীষ্ট বিশ্বোরতিসাধক সব্গুণ। তাহাই সর্বমঙ্গল- 
নি্দান ধর্ম বা পুণ্যনীতি। যাহাতে ভেদজ্ঞান দূর হইয়া অভৈদপ্রান 
উৎপর্ন হয়, তদ্িযঙ্ধে আমাদের এখন সতত ঘরবান্: হওয়া উচিত। যদ্দারা 
ভৌঁজাম তিরোহিত হইয়া! অভেদ ভাবের উদয় হক্ব, তাহাই সদাচা্ক 
ওধর্দ। খাহা ছ্বারা একাখ্বতাবোধে বাঁধা হয় ও ভেদজ্ঞান বর্ধিত 
হয়, তাহাই কদাচার, পাপ ও ছুর্নাতি। কিন্তু পণ্ড বা অসভ্য মানবের 
জমুন্নত আীবাস্াগণের এখনও ব্যক্তিত্ব বা আত্ম-্বাত্্া্রান অত্যন্ত 
ক্ষীণ; সুতরাং এখনও ভাহাদের ভেদজ্ঞান-পুষ্ট ও স্বার্থসেবার প্রয়োজন 
হিয়া । যাহা উন্নত জীবাম্মাগণের ।নিনৃততিমার্সচারী অথবা তংগ্রবেশোদ্ুখী 
'মানব্গনের) পক্ষে সাদ্রাচার বা কদাঁচার, তীহাদিগের পক্ষেও ষে 
তাহাই সাচার বা কদ্াচার, এরূপ নহে। তাই, নীতিবিজ্ঞানক্ষে 
লাপেঙ্গ (:512055) বিজ্ঞান কহে। ইহা! মাঁণবের নিজাস্মার ও 
চতুন্পার্স্থ ভূতদমূহের অবস্থার সহিত লঙ্বদ্ধ। এক অবস্থায় যাহা 
হুনীতি, ভিন্াবস্থায় ভাহাই নীতিগহিত। এক বাক্তির অবস্থা সঙ্গ 
যাহা সুনীতি, অপরের অবস্থা পক্ষে তাহাই ছর্নাতি। প্রব্র্সে 


যাহ! ধর্ম ও পুণ্য, নিবৃত্িমার্গে তাহাই অধর্থ ও পীপ। উদ্দে্ট ও... 


অবস্থাতেদে বিচারক ও চিকিৎসকের পক্ষে হাহা পুণ্য ও কর্তব্য, 
দস্থার পক্ষে তাহাই পাপ ও অকর্তব্য। মানুষের ক্রমাভিব্যক্তির় 
পদান্পা্ধে এরং তাহার 'অবলগ্থিত মার্ানুসারে তাহীর ধর্মাধর্শের বা 
কর্তবশকহূলের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। 

ভীখাদেব ঘুপিষ্িরকে বলিরাছেন-_্ধরশীতির গতি অতি সুক্ষ 
আমি তোমাকে বেদবাহ্য ঘা উপদেশ দিতেছি না, কিন্ত বুরোদর্শন ও 
প্রজ্ঞা সাহায্যে বেদার্ধ যেকপ অন্তত হয়, তদ্রপ উপদেশ প্রদান করি" 


বর্তযাকর্তব্য বিচায়। ১৯ 


তেছি জানিবে।” কেহই একদেশদর্শী নীতিযোগে সমগ্র বিধর্তনচক্র 
বা সংসারচক্র অগ্বর্তন করিতে জমর্থ হয় না। বেোদবাক্য গৃচার্থ- 
যুক্ত, তাহুদারে যুক্তিপূর্বক কাঁধ্য করা কর্তব্য; অন্তথা বর্ম বিফল 
হইবে এবং উন্নতির পরিবর্তে অব্নতি হইবে। পুরাকালে শুত্রাচর্ঘয 
উশনা। বলিয়াছিলেন, বেদবাক্য অবৌক্তিক হইলে, তাহা! বেদবাক্য 
" বলিয়া মান্ত করিবার প্রয়োজন নাই । (বাস্তবিক বেদবাক্য অযৌক্তিক 
হইতে পারে না, কিন্তু যুক্তির প্রয়োগক্তার জ্ঞান ও যুক্তিশক্তির 
- তারতম্য অস্সারে যৌক্তিক বা অযৌক্তিক বোধ হইতে পারে )। 
যে জ্ঞান সন্দেহপূর্ণ তাহার প্রয়োজন কি? যে নীতি অবস্থা" 
নিরপেক্ষ, কেবল বাক্যগত-_যাহাতে “অবস্থা বুিয়া ব্যবস্থা” নহে, 
তাহার কাচরণে ভ্রমপথে পদার্পণ করিতে হয় । একসময় বহকালব্যাপী 
ছর্ভিক্ষ ঘটলে, মহ্্ষি বিশ্বামিত্র চণ্ডালের নিকট হইতে 'অমেধ্য মাংস 
গ্রহণ পূর্বক দেবগণফষে তাহাদের প্রাগ্যাংশ বলিরূপে অর্পণ করিয়া 
নিজ কারধ্যের ওচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । ক্ষমাগুণ সন্ন্যাসীর 
... পক্ষে সর্ধাবস্থায় শ্রেয়দর হইলেও, রাজার পক্ষে সর্বাবস্থায় ক্ষমাষ্খণ 
-.. প্রেয়োজনক হইতে পারে না। রাজা নিজের প্রতি অপকার বা অত্যাচার 
-. ক্ষমা করিতে গারেন, কিন্তু অতিসামান্ত প্রজার প্রতি কেহ বিন্দুমাত্র 
অন্যায় ব্যবহার করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে পারেন নী! কারণ, 
দ্বারা তীহার নিজের ও রাজ্যের প্রভৃত অমঙ্গল ঘটিবার সম্তাবমা। 
বাজার পক্ষে অবধ্যকে বধ করা যেরূপ পাপ, হত্যাযোৌগাকে হত্যা না 
করাও সেইরূপ পাপ। কর্তব্য-দাধনে দৃঢ়তা রাজার পক্ষে অত্যাব- 
শতক এবং লমস্ত প্রজা যাহাতে স্বন্থ কর্তবা পালন করে, সে অন্ত 
কঠোরতা অবলগ্বন করাও প্রদ্োজনীয়। দি তিনি যেরূপ না করেন, 





হ্ ঘআর্য্যনীতি-বিজ্ঞান। 


তাহা হইলে তাহার প্রজাগণ উচ্ছঙ্খল হইয়া ক্ষুধিত ব্যাতের তায 
ঘর্বলের হত্যা ও পরম্পরের নাশ দাধন করিবে। একটা প্রাচীন 
প্রবাদ আছে “প্রিয়বাদিনী পর্ীই স্পত্ী। যে পুত্র পিতামাতাকে 
সথধী করে দেই স্বপুত্র। বিশ্বাসভাজন বন্ধুই বন্ধু। সেই মাতৃভূমি, 
যেখানে জীবিকা লন্ধ হয়। তিনিই যথার্থ রাজা, যিনি অত্যাচার 
না করিয়া দৃঢ়তার সহিত শাসন করেন, ধাহার রাজ্যে ধর্ম্পরায়ণের 
কোন ভয় নাই, যিনি দ্র্ধলের রক্ষা ও ছুষ্টের দমন “করিয়া থাকেন ।”* 
কোন্‌ ব্যক্তি দেশ কাল পাত্রভেদে-স্অধিকারী ও অবস্থাভেদে কিরূপে 
ধর্কার্ধ্য করিবে তাহার নির্দেশ জন্যই বর্ণাশ্রমধর্্ম প্রণয়ন হইয়াছিল। 
তদমুসরণে সমাজের সর্বভূতের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও ক্রমবিবন্তসাধিত 
হুইবে। সকল ব্যক্তির ঈশ্বরেচ্ছা নির্ণয়ের ক্ষমতা বা সময় নাই। 
সেইজন্ত শাস্ত্রে ঈশ্বরেচ্ছা উদ্যোধিত রহিয়াছে, তাহার দ্বারা আমরা 
ধন্মীধর্ম কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয্ধে সমর্থ হইয়া থাকি। কিন্তু শান্্রলিথিত 
বিশেষ বিধি সকল সর্ধত্র প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। কখনও 
বা সকল ঘটনা অবগত না থাকা প্রযুক্ত, কখনও বা সঙ্চর্স অবস্থা 
স্পষ্ট না বুঝিতে পারায়, তদবস্থার বিশেষ বিধি প্রয়োগে সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। তাঁই ব্যাস ও অন্তান্ত খধিগণ ধর্শগ্রস্থে এইরূপ সনোহ 
স্থলে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের জন্ত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের বিশেষবিধি সমুদায় যখন প্রয়োগ কর! 
লা যায়, তখন এ সমস্ত সাধারণ ০ কর্তৃব্য নির্ধারণ 
করা উচিত। 











+ মহাভারত শান্তিগর্বর ১৩৯, ১৪১ € ১৪২ অধ্যায়। 





কর্তৃবযাকর্তব্য বিচার ২৯ 
“্অই্টাদশপুরাণেযু ব্যাসস্ত বচনদ্বয়ং। 
পরোপকারঃ পুথ্যায় পাঁপায় পরগীড়নং ॥ 
যদন্ৈবিহিতং নেচ্ছেদায্মিনঃ কর্ণ পুরুষঃ। 
ন তত পরেষু কুব্্কাত জানন্প্রিয়মাস্নঃ ॥ 


যর্যদাত্মনি চেচ্ছেত তত পরল্মাপি চিন্তয়েং॥ 
(মহাভারত শাস্তিপর্ব ২০৯/২০-২৩) 


ষদন্তেষাং হিতং নগ্তাদায্মনঃ কর্মপৌরুষং। 
অপত্রপেত বা যেন ন তংকুর্ধযাৎ কথঞ্চন; ॥ 
(মহাভারত শান্তিপর্ব ১২৪। ৬৭) 


অতো যদাস্বনোহপথ্যং পরেষাঁং ন তদাচিরেৎ। 
(যাজ্জবঙ্থ ৩1৬৫9 


“অষ্টাদশ পুরাণেতে ব্যাস বাক্যদয়। 
পুণ্য পরহিত পাপ পরাহিত হয় ॥” 
অন্তের তোমার প্রতি যেই ব্যবহারে । 
অনিচ্ছা তোমার,তুমি তুষ্ট নহ তারে ॥ 
হেন কাজ পর প্রতি জ্ঞানতঃ কখন। 
করেনা! পুরুষ জানি অপ্রিয় আপন ॥' 
অপরের তব প্রতি যেই ব্যবহার । 
পেতে ইচ্ছা কর তুমি, উচিত তোমার ॥ 
করিতে তাদের প্রতি তাদুশ আচার। 


আর্ধ্যনীতি-বিদ্ঞান। 





অতএব যাহা ভাল নহে আপনার । 
অপরে না কর কতু হেন ব্যবহার ॥” 
চা 
“ম্থথাভ্াদয়িকং চৈ নৈঃশ্রেয়সিকমেবচ । 
প্রবৃত্ত নিবৃত্বচ দ্বিবিধং কম্মবৈদিকং ॥ 
ইহ চামুন্র বা! কাম্যং পরবৃত্তং কর্মকীর্ত্যতে। 
নিষ্ামং জ্ঞানপূর্বংতু নিবৃত্তমুপনিশ্ততে ॥ 
প্রবৃত্বং কম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সান্যতাং। 
নিবৃত্ত সেবমানস্ত ভূতান্ততোতি পঞ্চবৈ” ॥ 
(মন ১২। ৮৮৯৯) 
পদ্বিবিধ বৈদিককণ্ম, একে সুখ হয়। 
প্রবৃত্তি তাহার নাম সর্দশাস্ত্রে কয় ॥ 
নিবুত্তি নামেতে কর্ম অপরের নাম। 
নিঃশ্রেয়সন্কর তাহা অতি অঙ্গপম ॥ 
ইহ কিন্বা পরলোকে সুখের আশায়। 
কৃত যেই কর্ম বলি প্রবৃত্তি তাহায় ॥ 
্ঞান পূর্ব নিষ্ধাম ভাবেতে যেই কাজ। 
নিবৃত্তি তাহারে বলে জ্ঞানীর সমাজ ॥ 
প্রবৃত্তি কর্খেতে হয় দেবের সমান। 
নিবৃত্তিতে পঞ্চভৃতাতীত মতিমান্‌ 1৮ 
কক পু 
“অন্যে ক্ৃতযুগে ধর্খান্ত্রোতায়াং দ্বাপরেহপরে ৷ 
অন্তে কলিযুগে ন্‌ণাং যুগহাসাহুরূপত:” 
(মহাভারত শীস্তিপর্ব্ব ২৩১। ২৭) 


কর্তব্যাকর্তৃব্য বিচান। ২ 
“্রত্যযুগে ধর্ম এক জেতায় অপর। 
দ্বাপরে বিভিন্নন্ূপ কলি ততঃপর॥ 
ভিন্ন, ভিন্নযুগে ধর্ম বিভিন্ন প্রকার। 
যুগে, যুগে তিননাবস্থা, ভিন্ন অধিকার” ॥ 

০০ 
“্যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং। 
শ্বকর্মণী তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং ধিনতি মানবঃ | ৪৬ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো _বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহুঠিতাৎ। 
স্বতাঁব নিয়তং কর্ণ কুর্বন্নাপ্রোতি কিবিষম্‌ ॥ ৪৭ 
ঈশ্বর সর্বভূতানাং হদ্দেশেইর্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যন্রারটাণি মায়য়া ॥ ৬১ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ধ-ভাবেন ভারত ! 
ততপ্রসাদাৎ পর শাস্তি স্থানং গ্া্যসি খড় ॥” ৬২ 
(গীতা ১৮অ:) 





“যাহা হুভে সকলের প্রবৃদ্ধি উদয় 
আছেন ব্যাপিয়া যিনি বিশ্বসমুদয় ॥ 
স্বধর্দ করমযোগে তীর সর্ব নর। 
অর্চন। করিয়া সিদ্ধি লভে নিরন্তর 1 
অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ যদি তুমি কর । 
ম্বধর্শের অনুষ্ঠান তবু শ্রেয়তর॥ 
পরধর্ম হইলেও সর্বাঙ্গ সুনার। 
অনুঠিত, তবু তাহা নহে শ্রেরম্বর ॥ 


২৪ 





জার্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান | 


করম যাহার যাহা ম্বভাব নিয়ত। 
তার অনুষ্ঠান কত নহে পাপাশ্রিত ॥ 
সর্বভূত হৃদয়ে করিয়া অধিষ্ঠান। 
ঈশ্বর সবায় জেনো মায়ায় ঘুরান। 
দারুযন্ত্রে করি যথা মুর্তি স্থাপন । 
স্ত্রধার পাঁকচক্রে করে সঞ্চালন । 
হে ভার্ত সর্ধভাবে তাহার শরণ। 
লইলে পাইবে শাস্তি স্থান সনাতন |” 


রস 


“বেদোইথিলো ধর্মমূলং স্ৃতিশীলে চ তদ্িদাং। 
আচারশ্চৈৰ ] ১ ॥ 
(মন্ধ ২ অঃ ৬) 


“সমুদয় ধর্মূল বেদ স্মৃতি আর। 
বেদপ্ জনের সব বৈদিক আচার ॥ 
অথবা আচার, যাহা সাধুর সম্মত। 
আত্মার যাহাতে তুষ্টি হেন কর্ম যত।” 


চতুর্থ অধ্যায়। 


-+৫৯৭8০৪৯৮- 


কর্তব্যাকর্তব্যের পরিমাতা বা আঁদর্শ। 


জগতের ক্রমাভিব্যক্তির বর্তমানাবস্থায় যে আদর্শ বা প্রমাণের 
দ্বারা কোন সম্কল্প বা কার্য্যের কর্তব্যাকর্তব্যতা বিচার করা বিধেষ় 
তাহা ইতঃপূর্ষে আলোচিত হইয়াছে । যে কার্ধ্য সর্দভূতের একাত্ম- 
জ্ঞানের উদ্বোধক তাহাই সৎ ও কর্তব্য; ততপ্রতিকূল সকল কার্ধ্যই 
অসৎ ও অকর্তব্য। অধিকাংশ স্থলেই “এই কার্ধ্য একত্ব বা একাত্ম 
উপলব্ধির অনুকূল কিনা ?” এই একটা মাত্র প্রশ্ন দ্বারা আমর! 
কর্মের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারি। বদি এ প্রশ্নের উত্তর “হা” 
হয়, তবে তাহা সৎকর্ম; অগ্থা তাহা অসৎকর্ম। এই জন্তই 
প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্মনীতির সাহায্যে মানবগণ 
পরম্পরের সহিত ও সর্ধভূতের সহিত পরম্পরান্কল ভাবে অর্থাং 
প্রীতি ও শান্তিতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। পরম্পরের প্রতি 
আম্গকুল্য, প্রীতি ও শাস্তি হইতেই একত্ব বা একাত্বত্ব জ্ঞান 
- গ্রবুদ্ধ হয়। 


হ্ঙ আর্ধ্যমীতি-বিজ্ঞান। 


পিপিপি 


সেইজন্য ভগবান্‌ শ্রীকু্চ দৈব ও আত্ম সম্পদের ব্্ণনা সময়ে 
যেগুলি একত্বের প্রতিপাদক তাহাদিগকে দৈব এবং যে গুলি পার্থক্য 
সাধক তাহাদিগকে আসগর সম্পর্‌ বলিয়াছেন। 
“অভয়ং সন্স-পরদধিচ্র 1যোগবাব্ছিভি? | 
দানং দমশ্চ যক্জশ্চস্বাধায়স্তগ আজম ॥ 
অহিংসা সত্যমক্রোবস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়! তৃতেম্বলোনুপ্ুৎ মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাভিমীনিতা। 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥” 
(গীতা ১৬ ১৩) 
“ভয়ের অভাব আর সত্ব শুদ্ধাচার । 
জ্ঞানযোগে স্থিরভাবে অবস্থিতি ধার ॥ 
দান আর ইন্জিয়গণের সংযমন। 
যজ্ঞ, বেদঅধায়ন, তপস্তা সাধন ॥ 
সরলতা, অহিং্রতা, সতোর আশ্রয়। 
ক্রোধের অভাব, ত্যাগে নিষ্ঠা অতিশয় ॥ 
সদা শাস্তচিত্ত পরচ্চায় বিরাগ । 
সর্বজীবে দয়া লোভহীন মৃদ্রভাব | 
প্রশংসায়, কদাচারে লক্জা অতিশয় । 
অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ চয়॥ 
স্বণা ও জিঘীংস! নাই, নাই অভিমান। 
দৈবী এ সম্পদচয় ভে পুণাবান 
এই সকলগণ মানবর্পকে পরম্পর প্রেম ও সমবেরনার ডোদে 





কর্তাকর্ভবোর পরিষাতা বা আদর্শ ২ 


আবদ্ধ করে। ইহারা সকলেই সর্বজীবায্ার এবত্বত্ান হইতে 
উদ্ভূত। আবার দেখ, তিনি কিক্ধপে পার্থক্যসাধক গুণগুলিকে 
আন্রী সম্পদ রূপে বর্ণণা| করিয়াছেন ১-- 
“ৃস্তো দর্পোহভিমানশ্চ জোঁধং পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাঁতিজাতন্ত পার্থ সম্পদমাস্ুরীম্‌” ॥ 
সীতা ১৩। ৪) 
প্স্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ কর্কশতা। 
আস্ুরী সম্পদে জন্মে আর যে অভ্ততা ॥ 
এই সকলগুণ মানবগণকে পরষ্পর বিচ্ছিন্ন ও বিষুক্ত করে। তিনি 
আম্মুর জনগণের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে গারা 
যায় আন্গুর বাক্তিগ্রণ অহঙ্কার ও আত্মস্তরিতায় পূর্ণ ( গীতা ১৬। “ 
৭-১৩ দেখ )। 
অতএব শিক্ষার্থিগণ ধর্দাধর্ম, পাপপুণা, কর্তব্যাকর্তব্য এবং সদসদের 
পার্থক্য উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া সেই জ্ঞান আপনাদের চরিত্র 
গঠনে নিয়োগ করিবেন। উত্তরকালে শিক্ষা ও জ্ঞান বৃ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে পাপপুণ্য বা সদনৎ বিচার সম্বন্ধে আরও অনেকানেক ভাব 
তাহাদের মনে উদিত হইবে এবং এ বিষয়ে অনেকানেক কুট 
ও জটিল প্রশ্ন তাহাদের মীমাংসা করিতে হইবে বটে, কিন্তু শাখা, 
প্রশাখা, পল্লবাদির সংখা! যতই বৃদ্ধি হউক নাকেন মুল একই 
থাকিবে--ধর্্াধর্ম বিবেকের অক্গসৌষ্ঠব যতই বর্ধিত হউক না কেন, 
তাহার মূলতন্ব এবং মানদণ্ড (আদর্শ বা পরিমাতা ) চিরকাল এই 
একই থাকিবে। কারণ এই আদর্শ বামানদণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছার 
অনুগামী ও বিশ্বের ক্রমাতিব্যক্তির মূলতব্বের উপর প্রতিিত। 


১৮ আর্ধানীতিবিজ্ঞার্ন। 
মি 
০ 
ক 

“্র্কেষামাপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্বৃতং | 
তদ্ধাগ্রযং সর্ববিগ্ভানাং প্রাপাতে হমৃতং ততঃ ॥ 
সর্ধমাত্মনি সংপন্ঠেৎ সচ্চাসস্চ সমাহিতঃ। 
সর্ধং হাত্বনি সংগশ্ননাধর্ধে কুরুতে মনঃ ॥ 
আ্বৈব দেবতীঃ সর্ব; সর্বরমা হ্্াবস্থিতং ॥ 


এবং বঃ সর্বভৃতেযু পষ্ঠত্যাত্মানমাযুনী । 
ন সর্বসমতামেত্য ব্রন্জাভোতি পরদ্‌ পদম্‌॥% 


€(মন্থ ১২ অঃ ৮৫, ১১৮, ১১৯, ১২৫) 


“সকল জ্ঞানের শ্রেঠ হয় আত্মন্জান। 
নাহি কোন বিষ্ভা! হেন তাহার সমান ॥ 
সে হেতু, ইহার চর্চা করে যেই নর। 
অমুতত্ব লাভ তার হন অতঃপর ॥ 
সমাহিত হয়ে সদা দেই মহাঁজন। 
কলি আত্মায় তিনি করেন দর্শন 
সদাসৎ সমুদায় আত্মাতে হেরিয়া। 
অধর্থে না যায় মন ভ্তানেতে মজিযা ॥ 
আত্মায় সকল দেব সকলি আত্মায়। 
ইহা জানি মন তীর অন্ত নাহি চায় ॥ 


কর্তব্যাকর্তব্যের পরিমাতা দা আদর্শ। মহ 








এরূপে আত্মায় সবই দেখেন যে জন। 
সাম্যভাব তাঁর দে জাগে অন্ুক্ষণ | 
আত্মঙ্জানাশ্রয়ে তবে সেই মহাশয়। 
লভে ত্রহ্মগদ ইহা কহিষ্থ নিশ্চয় ৮ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


-০৪৯-৪০৯৮- 


সদ্‌গুণ ও তাহার ভিত্তি। 


পরম্পরের জন্য স্বার্ঘত্যাগ অর্থাৎ পরম্পরের সেবার্থ আন্মন্খ- 
ত্যাগ বাতীত সর্বজনীন প্রীতি ও দৌত্রাত্র প্রতিষিত হইতে পারে 
না। ইহাই ধর্ম ও সন্গুণ সমূহের ভিত্তি, কারণ ইহাই একান্ত 
জ্ঞানের উদ্বোধক। আত্মসং্যম ও পরার্থপরতা একত্ব নাধনের 
প্রধান উপায়। তাই সর্বভূতে সমদর্ণিতা ও সর্দভূতসেব। সনাতন 
ধর্মে পুনঃ গুন: আদিষ্ট হইয়ছে। নিত্য পঞ্চজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা 
মানবের, খষিগণ, দেবগণ, পিতগণ, নরগণ ও ইতর জীবগণের 
সহিত সহানুভূতি ও একাত্মতা বৌধ জন্মে। সনাতনধর্ম দৈননিন 
জীবনে পত্রিবিধ খণ” পরিশোধের বাবস্থা দ্বারা আমাদের ধর্ম 
ও ফর্তবাপালন শিক্ষার আর একটা সছুপায় বিধান করিয়াছেন। 
প্রথম গরধিধণ) ইহা! অধ্যয়ন, অধাঁপন ও গুরু-সেবা দ্বারা পরিশোধিত 
হয়। ন্্ঘযাশ্রমে বেদাধায়ন ও গুরু-সেবা ছ্ারাই প্রধানতঃ ইহা 
সাধিভ হয়। দ্বিতীয় পিতখণ) ইহা গার্সথ্যাশ্রম অবলত্বন পূর্বাক পরিবার 


সদ্‌খণ ও তাহার ভিন্তি। ৩১ 


22224852855 
প্রতিপালন ও দানকার্ধ্য দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। তৃতীয় দেবখণ ; 
ইহ! শ্রধানতঃ বান প্রস্থাশ্রনে যজ্ঞ ও ধ্যানাদি দারা পরিশোধ করা হয়। 
খণ বলিলে, যাহা আঁমরা দিতে বাধ্য তাহাকে বুঝায়। যাহা! 
আমরা পাইয়াছি এবং যাহা আমরা কোন না৷ কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ 
করিতে বাধ্য খণ বলিলে তাহাই বুঝায়। এই খণ গ্রতার্পণের নাম 
অর্থাৎ দেয় বিষয়ের প্রতিদানের নাম কর্তবামাধন। কর্তব্য সাধনের 
নামই ধর্ম। কর্তব্যের অবহেলাই পাপ। ধার্মিক চিরদিনই কর্তব্য- 
নিষ্ঠ; চিরকাল তিনি সকলের প্রতি কর্তব্পালন করিতে--তাহার 
উপর যাহার যাহা দাবী তাহা পরিশোধ করিতে একান্ত যত্রবান। 
পাপাত্মার কর্তৃবাবোধও নাই, এবং নে কর্তব্য পাঁলনও করে না। 
ভীম্মদেব সব্গুণ-সমূহকে সত্যস্বর্ূপ ও ব্রদ্স্বরূপ বলিয়াছেন? 
কারণ যাহা সং তাহাই সত্য। ভীন্ম বলিয়াছেন সত্যই “সনাতন 
্রঙ্ধা” সত্যই ভগবানের প্রকৃতি। বাহাপ্রক্ৃতির তন্বনিচচ্ধ 
পর্ধ্যালেচিনা করিলে ইহা! উপলদ্ধি হয়। কারণ, বাহাপ্রক্কৃতি ভগবং- 
শক্তির বাহবিকাশমাত্র। প্রকৃতির সমূদায় বিধি, সমূদায় তত্বই সত্োর 
ব্যক্তভাব মাত্র। নৈসর্মিক বিধিত_নৈসর্মিক শক্তি সমূহের যথাযথ ক্রিয়া 
নিরপ্তর অপরিবর্তণীয় ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কখনও তাহাদের 
কার্যাবিধির বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় বা বৈলক্ষণ্য হয় না। প্রতীয়মান 
অনাম্ম্গতের (1০5০1) অনন্তনামরূপাদির মধ্যে আত্মার একত্ব ও 
অথওত্বই সকল সত্যের সার সত্য। অনন্ত বাষ্টি রূপের মধ্যে অস্তনিহিত, 
সর্দমূলাধার এক সমষ্টি, অথণ্ড আত্মার-_“সর্বভূতান্তরাম্মার” অদ্ৈত- 
তৰ্বই একমাত্র সার সত্য। বিশ্বের আর সকল সভা ও বিধি এই 
মহাঁসত্ের প্রতিধ্বনি বা প্রকারান্তর বলিয়াই, তাহারাও সত্য পদ- 
, বাচ্য। নীহিশান্বাধিকারে এই মহাসত্য সকলকে আত্মবং জ্ঞান 


তহ আরধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


করিতে উপদেশ দেয়-বেমন দেহের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল সমঠির 
একাত্মতা বা একপ্রাণত! বিধায়, পরম্পবের সহিত আত্ম নির্বিশেষে 
সমবেদনা অনুভব করে, তদ্রূপ নীতিশান্ত্র 'আমীদিগকে ই মহাসত্যবলে 
চরাচর সর্ধভৃতের সহিত আত্মনির্ধিশেষে সমবেদনা অন্থভব করিতে 
শিক্ষা দেয়। “আত্মবৎ সর্ধভূতেষু ৭ পগ্ততি স পওডতঃ”। তাই 
নীতি বিজ্ঞান বলিতেছেন “মকলকেই আপনার বলিয়া জান; কাহাকেও 
পর জ্ঞান করিও না; আপনি যাহী পাইতে চাও সকলকেই তাহা দেও ; 
সকলের সুখে স্থী হও; সকলের দুঃখে নমছুঃখী হও কারণ, তুমি 
ও সকলে মিলিয়া এক”। তাই আমাদের সর্বদা সত্য কথা কহা 
কর্তব্য। কারণ কাহাকেও মিথ্যা বলিলে তাহাকে প্রবঞ্চনা সুতরাং 
প্রকৃতপক্ষে আত্মবঞ্টনা করা হয়। কারণ যাহা আমি জানি তাহা! 
আবু একটা আত্মস্বক্্পকে জানিতে না দেওয়ায় অবিশ্বান, ভেদক্ঞান, 
এমনকি, শত্রুতা ঘটে । যখন সকলে মিলিয়া এক তখন নকলের 
জানও এক এবং প্রত্যেকের জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার। লে 
অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করার অথ দেয় বন্ত ন দৈওয়া। 
জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অসত্য ব্যবহার দ্বারা এইরূপ ভেদবুদ্ধি উপস্থিত 
হইরোে অবশেষে তক্জন্ অশেষকষ্ট উপস্থিত হয় ও পাপোৎপত্তি হইয়া 
থাকে। জত্য হইতেই একত্বের বৃদ্ধি, অসত্য ব্যবহারই ভেদ জন্মাইবার 
কারণ। সত্য ঈশ্বরেরই নামান্তর। ভগবান যখন শ্রীকৃষ্চূপে অবতীর্ণ 
হুল, তখন দেবতারা এইরূপে তাহার স্তব করিয়া ছিলেন ৫ 





“সত্াত্রতং অত্যপরং জিসত্যং 
সত্যন্ত যোনীং নিহিভং চ সত্যে । 


সদ্‌গুণ ও তাহার তিত্তি। ৩৩ 





১০2 উিসসশিশিপিিসাসিসা 





সত্যস্ত সতাং খত সত্য নেত্রং 
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্না ॥'+ 


প্জয় সত্যব্রত, জয় সত্যপর, 
জিসত্য সত্যের মূল। 
নাহি কিছু ভাহে ভুল॥ 

সত্যের সে সত্য খত সত্য নেত্র, 
সত্যাত্মক দয়াময়, 

সত্যের ভিখারী আমর! সকলে, 
লইন্থ পদে আশ্রয়।” 


তীক্মদের সদ্গুণ সমূহকে সতোরই প্রকারাস্তর বলিয়াছেন :-- 
“্সত্যং চ সমতা! চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ। 
অমাৎসধ্যং ক্ষমা চৈব ভীন্তিতিক্ষানুস্থ়্তা ॥ 
ত্যাগো ধ্যান মথাধ্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়! । 
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ ॥% 
(মহাতা। শান্তিপর্ব। ১৬২) 


“্মত্য মে সমভা, দম, অমাৎসরধ্য আর। 
ক্ষমা, লঙ্জা, সহিষুতা, ত্যাগ যে ঈর্ষা ॥ 
ত্যাগ, ধ্যান, আধ্যভাব, ধৃতি, দয়া আর। 
অহিংসা এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার ॥৮ 
সদ্‌গুণ সমূহকে এইরূপে সত্যের আকারভেদ বলিয়া বর্ণনা কলার, 
নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তির সহিত তাহাদের দামঙগন্ত সাধিত হইল। কারণ, 


ঙ 


৩৪ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


সত্যই একত্ব সাধক, অসতাই ভেদের কারণ। আর্ধাসাহিত্যে 
বনি মহাপুরুষগণের একটি প্রধান গুণ সত্যবাদিতী। “আমি জন্মাবধি 
কখনও মিথ্যা বলি নাই” এই বাক্যটী আর্ধ্যবীরগণের বড় প্রিয় 
ৰাক্য। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অগ্্ধারণ করিবেন না৷ প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি অর্জুনের সাহায্যার্থ কশী দ্বারা ভীম্মকে 
আক্রমণ করিতে উদ্চত হইয়াছিলেন তখন অর্জন তাহাকে পূর্ব 
প্রতিজ্ঞার কথা শ্মরণ.করাইয়া দেন এবং তীহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান 
করেন। আবার যুধিষ্ঠির জয়লাভে হতাশ হইয়াও সেইকারণে তাঁহার 
সাহাব্য গ্রহণ করেন নাই। ষুরিষ্টির বিষম সঙ্কটে পড়িয়া সত্যপথ 
হইতে কিঞ্চিন্নাত্র বিচলিত হইয়! দ্রোণাচার্সোর সমক্ষে “অশ্বথামা হত 
ইতি গজঃ” বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে যুদ্ধকালে ঠাহাব রথচক্রের 
শক্তি নষ্ট হইয়াছিল এবং রথচক্র পৃথ্িগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল 
পরিশেষে এই ছলযুক্ত সত্য উচ্চারণ হেতু তাহার নরক দর্শন পর্যন্ত 
ঘটিয়াছিল কারণ 

“ন সা সভা যত্ন সন্তি বৃদ্ধা; 

বৃদ্ধাঃ নতে যেন বস্তি ধর্মং। 

ধর্মং নতৎ যত্রন সত্যমন্তি 

সত্যং ন তৎ যৎ ছল মত্যুপেডি ; 

পাগুবগণের অরণ্যবাসকালে শ্রীরুষ্ণ "7: কৌরবগণের 

বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে বলিয়াছিলেন। ₹5 -- “তে তীহাদের 
অরণ্যবাস প্রতিজ্ঞা সুরক্ষিত হয় না বুঝিঘ।, 7: বলিয়াছিলেন 
“পাতুপুত্রগণ সত্যপথ হইতে বিচলিত হই ৮. বিশেষ ক্ষতি 
হইলেও, গ্রতিজ্ঞা রক্ষাই পুরুষার্থ। যখন পর: ":::র নিকট হইতে 











কর্তবাকর্তবোর পরিমাতী বাঁ আঁদর্শ। ৩৫ 


ত্রিভ্ুবনের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ইন্্ু ছয্্রাঙ্গণবেশে 
তাহার শিত্ত্ব স্বীকার করেন। প্রহ্লাদ তাঁহার প্রতি এত তুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন যে, তাহাকে অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। 
ইন্দ্র তাহার “শীল” অর্থাৎ শিষ্টাচার বা সত্যাচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
যদিও প্রহলাদ বুঝিতে পারিলেন যে নিজ শীল দান করিলে 
তাহার নিজের সর্বনাশ হইবে; তথাপি নিজের প্রতিজ্জা ভঙ্গ 
করিলেন না। 


ভীম্মদেবের বিমাতা৷ সত্যবতী তাহাকে সিংহাসন গ্রহণ ও বিবাহ 
করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে ভীন্মদেব উত্তর করিয়াছিলেন, “আমি 
ত্রিভ্ুবন পরিতাগ করিতে পারি, স্বর্গরাজ্য বা তদৃপেক্ষাও মহন্টর 
যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত 
সতাচ্যুত হইতে পারি ন!। পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে পারে, জল 
আদ্রতা ও রসত্যাগ করিতে পারে, আলোক নিজ রূপপ্রকাশক শক্তি 
পরিহার করিতে পারে, বায়ু স্পর্শশক্তি বর্জন করিতে পারে, অগ্নি 
উত্তাপ বর্জন করিতে পারে, চহ্্র নিজ শৈত্যগুণ পরিত্যাগ করিতে পারে, 
আকাশ শবোৎপাঁদন শক্তি ত্যাগ করিতে পারে, বৃত্রহস্তাও নিজ 
শৌয্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, ধর্শরাজ স্বীয় স্তায়পরতা পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, কিন্তু আমি সত্য প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিভে 
পারি নী”। 

অগ্নিশর্মা, দাস্তিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ, সহজবর্খের সহিত জন্ম- 
গ্রহণ করিয়্াছিলেন। দেবগণ, পাগুবগণের পক্ষে ছিলেন; পাছে 
ভারত যুদ্ধে অর্জুন সেই সহজবর্দের জন্ত কর্ণকে জয় করিতে ন! 
পারেন, এই ভয়ে দেঁবগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কর্ণ প্রতি- 


৩৬ আর্ধযনীতি-রিজ্ঞান। 


দিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহু পর্যান্ত পূর্বাতিমুখে বসিয়া বেগান 
করিতেন। তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তৎকালে কোনও ব্রাহ্মণ তাহার 
সাধ্ায়ন্ত যাহা কিছু প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান 
করিবেন। একদা ইন্দ্র বুদ্ধ ত্রাঙ্মণ বেশে সেই সময় উপস্থিত হইয়া 
তাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন) কর্ণ বলিলেন যদি তাহার 
প্রার্থিত বস্ত্র সাধ্যায়ন্ত হয় তবে অবশ্তই দান করিবেন। তখন ইন্্ 
বলিলেন আমাকে তোমার সহজবর্শ প্রদান কর। কর্ণ বলিলেন 
“এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি আপনি যে সরল প্রক্কৃতি ব্রাহ্মণ- 
বেশে আসিয়াছেন তাহা আপনি নহেন; আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, 
পাগুবগণের মঙ্গলকামনায় ছয্সবেশে আমার নিকট হইতে এই 
বন্ম লইতে আসিয়াছেন। যাহা হউক যখন “দিব” বাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছি তখনই দেওয়া হইয়াছে; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে ন1। 
যদিও"আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আপনার প্রার্থিত বন্ত দিতে হইলে, 
আমাকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হইবে; এমন কি প্রাণ অপেক্ষা প্রি্তম 
অঙ্জুন-বিজয়ের আশা পত্যন্ত নষ্ট হইতেছে, তথাপি বাক্যের জন্তথা 
করিতে পারিব না” এই বলিয়া তিনি স্বীয় অসি দ্বারা সেই সহজবশ্ম 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার ফলে 
মহাত্মা দীতাকর্ণ মানবজাতির ইতিহাসে অক্ষয় জীবন লাঁভ করিয়াছেন; 
অর্জনবিজয়কীন্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণে মহত্তর কীর্তি তাহার পুণ্য নামকে 
গৌরবান্ধিত করিয়াছে এবং জগতের ইতিহাসে সত্যব্রতের চির আদশ 
স্বরূপ তিনি বিরাজ করিতেছেন। 


হুর্ধযবংশাবতংদ রাজা দশরথ অযোধ্যার অধীশ্বর ছিলেন। 
একদা তিনি দেবগণের সাহাব্যার্থ অন্গরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 


সন্গুণ ও তাহার ভিত্তি। ৩৭ 


২৯ 


গমন করেন। তাঁহার অগ্যতম পরী কৈকেরী সেই যুদ্ধে সারথ্য 
করিঘাছিলেন। দৈত্যযুদ্ধে রাজা ক্ষত বিক্ষত ও মুচ্ছিত হইলে, 
কৈকেতী স্ুকৌশাল রথ চালনা করিয়া তাহাকে নির্জন স্থানে 
আনরন পূর্বক তাহার প্রাণরক্ষা করেন। দেই জগ্ত রাজা কৃতজ্ঞতা- 
বশে তাহাকে ছুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেরী তখন বর 
গ্রহণ না! করিয়! ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত গ্রহণ করিবার অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে রাজা বৃদ্ধ হইলে বখন তদীনধ 
জো পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়, সেই সমরে 
কৈকেরী দাদী কুজার পরাম্র্শীস্্যায়ী এক বরে রাজার প্রিয়তম পুত্র, 
যুবরাজ রামচন্দ্রের চতুর্দশ বর্ধের জন্ত বনগমন ও অপর বরে নিজপু্ 
তরতের রাঞ্জাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজ! বুঝিয়াছিলেন, 
এই বর দান করিলে তীঁহার মৃত্যু হইবে। তথাপি তিনি সত্যভঙ্গ ভয়ে " 
সেই বর দান করিরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সত্যনাশ 
অপেক্ষা প্রীণনাশ তাহার পক্ষে অধিকতর শ্রেয়ঃ বোধ হইয়াছিল। 


দৈতযরাজ বণি স্বর্গ জযন করিয়া ভ্রিলোকের একছত্রাধিগতি 
হইয্রাছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যদ্ত করিলে বিষু। বামনরূপে তাহার 
যক্তে উপস্থিত হইয়া! ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। দৈত্যণ্ড€ 
শুক্রাচার্যয তরী দান করিতে বলিকে নিষেধ পূর্বক বলিয়াছিলেন, 
প্বামন স্বয়ং বিষ; তোমাকে ছল দ্বারা বন্ধ করিবার জন্য আগদন 
করিয়াছেন” । তহুন্তরে বলি বলিলেন, পপ্রহ্নাদের পৌত্র মিথা| 
কথা কহিতে জানে না, আমি এই ব্রাঙ্গণ বালককে যাহা দিব বলিয়াছি, 
তাহা অবস্তই দিব। বালক বিস্ুই হউন, আর আমার পরম শত্রই 
হন, তাহাতে কিছু আসে যা না।” বামন ছুই পরছে ব্রিলোক 





কোপ পিপাসা 





৩৮ আীর্যনীতি-বিজ্ঞা্ন। 


অধিকার করিয়া যখন তৃতীয় পদ রাখিবার হ্বান চাহিলেন, 
তখন বলি ভূমির পরিবর্তে তৃতীয় পদ নিজ মস্তকে ধারণ পূর্বক 
আপনার সর্ধনাশকেই মহাসম্পদ জ্ঞান করিলেন। তদর্শনে ভগবান্‌ 
বি তাহাকে আনীর্ধাদ পূর্বক বলিয়াছিলেন “সাগ্রাজা হারাইয়াছেন, 
সমস্ত ধন সম্পদ গিয়াছে, স্বয়ং *ক্র কর্তৃক অভিভূত হইয়া বন্দী 
হইয়াছেন, বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, গুরু কুবাক্য বলিতেছেন ও 
অভিসম্পাত করিতেছেন তত্রাপি বলি সত্ত্যাগ করেন নাই।”» 
পুরাণে কথিত আছে এই 'অতুলনীয় সতাপালন জন্য বিষ্ণুর বরে কালাস্তরে 
পুরন্দরের ইন্্ত্ব শেষ হইলে বলি ইন্ত্ত্ব লাভ করিবেন । 
সত্য ব্রদ্্বব্ূপ। নৃসিংহতাঁপনী উপনিষদে লিখিত আছে, “তং 
সতাং পরং ব্রহ্ম” পরমব্রঙ্গই সত্য ও পুণ্যস্বরূপ। স্থতৰাং ধাঁহারা 
ব্র্গলাভ করিতে চান, তাহাদের সত্যবাদী ও সতাব্রত হওয়া কর্তব্য । 
অতএব বালকগণের সত্যবাদী হওয়া সর্ধাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । 
ক 
“জায়মানো ব্রাহ্গণন্ত্িভিধণৈধণবান্‌ জায়তে। 
বজ্ছেন দেবেত্য: প্রজয়৷ পিতৃভাঃ স্বাধায়েন খষিভাঃ |” 
(মন্ছ টাকায়াং কুন্তুক€ৃত বেদবচনং ) 
“জনমি ব্রাহ্মণ তিন ধাণে খ্ণী, 
_ দেব, পিতৃ, খধি খণে। 
যজ্ঞে দেবধণ, করে পরিশোধ, 
পিত্‌ প্রজা উৎপাদনে ॥ 
হয় পরিশোধ খষি খণ তার 
সদা বেদ অধায়নে ॥% 


সণ ও ভাহাঁর ভিক্তি। টি 





৪ 
চা 
প্ণানি ত্রীণাপারত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েং। 
অনপাকৃতা মোক্গং তু সেবমানে। ব্রজত্যধঃ | 
অধীত্য বিধিবদ্ধেদান্‌ পুত্রাংশ্চোতপাদ্যধন্মৃতঃ 1 


ইস্ট! চ শক্তিতো যজৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ |” 
(মন ৬৩৫,৩১৬) 


পতিন খণ শোধ করি মোক্ষে দিবে মন। 
না শুধিয়া-_মোক্ষচেষ্টা--হইবে পতন ॥ 
বিধিমত বেদশাস্ত্র করি অধ্যয়ন। 
ধশুতিঃ করিবে পরে পুক্ত উৎপাদন ॥ 
বথাশক্তি যন্তকার্ধ্য করি তারপর । 
নিঃশ্রেয়দ মোক্ষ লাভে হইবে তৎপর |” 
চা 
ক 


“পরষ্পরং ভাবাযন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপন্তথ ॥ 


এবং প্রবর্তিতং চক্রং নামবর্তযতীহ যঃ। 
অথাযুরিন্ধিয়ার্রামো মোঘং পার্থ স জীবতি | 
(গীতা ৩১১,১৬) 


“সহায়তা করি পরম্পর। 
শ্রেয়োলাভ কর অতঃপর ॥ ১১ 


৮ এ ৮ * 


৪5 আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 


এই চক্র করি পরিহার। 

যেবা সুখ খুঁজে আপনার 
জেনো তার পাপের জীবন। 
ইন্্রিয়ের আরামেতে মন। 
মিছা পার্থ ধরে সে জীবন ।৮ 


রন 
“সত্যং সতস্থু সদা ধর্ম সত্যং ধর্শঃ সনাতনঃ। 
সত্যমেব নমস্তেত সত্যং হি পরমা গতিঃ ॥ 
সত্যং ধর্মন্তপো যোগ্ো সত্যং ব্রহ্ম সনাতনং। 
সত্যং যন্ত্রঃ পরঃ প্রোক্তঃ র্ধং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥ 





্ সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যং অধিকারি তখৈবচ। 
সর্বরধন্মাবিরদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে ॥ 
সত্যং চ সমতাচৈব দমশ্চৈব ন সংশযঃ | 
অমাতসর্ধ্যং ক্ষমাচৈব হীস্তিতিক্ষাইনসথয়তা | 
ভাগে ধ্যানং অথার্ধ্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া! 
অহিংস! চৈব রাজেন্্র সত্যাকা রাস্ত্রয়োদশ ॥৮ 
(মহাভারত অন্থুশাসন পর্ব ১৬২) 


“সত্যই সাধুর ধর্ম, ধর্ম সনাতন । 
সত্যে করে নমস্কার সকল সুজন ॥ 
সত্যই পরমগতি, সত্য ধর্ম তপ। 
সত্য ব্রহ্ম সনাতন সত্য যোগ্ধ স্ব ॥ 


সণ ও তাহার ভিত্তি। 


সত্য শ্রে্জ্ঞ বলি সকলে বাঁখানে। 

সত্যে প্রতিষ্ঠিত দব সকলেই জানে |” 

“সত্য নিত্য অবিকারী সত্যই অব্যয়। ঃ 
সর্ব ধর্ম অবিরোধী যোগে লাত হয় ॥ 
সত্য সে সমতা, দম, অমাৎসর্ধ্য আর। 

্ষমা, লজ্জা, সহিষুতা, ত্যাগ সে ঈর্যার॥ 
ত্যাগ, ধ্যান, আর্ধ্যভাব, ধৃতি দয়! আর। 
অহিংস! এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার ॥৮ 

মলে 
প্চত্বারঃ একতে৷ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরা! । 
স্ববীতা মন্থজব্যাপ্র সত্যমেকং কিলৈকতঃ 1৮ 
(মহাভারত বনপর্ধ ৬৩ অঃ) 





“সবিস্তার অঙ্গ আর উপাঙ্গের সনে 

সুন্দর অধীত চারি বেদ একধারে। 
তুলাদণ্ডে যদি সত্য রাখ অন্য ধারে 

তবু কতু তুল্য নহে বেদ সত্যসনে ।” 

রর 
“আত্মন্তপি ন বিশ্বাসম্তথা ভবতি সংস্ যঃ। 
তম্মাৎ সং বিশেষেণ সর্ব প্রণয়মিচ্ছতি |” 
€ মহাভারত বনপর্ব ২৯১ অঃ ) 

“সাধুকে বিশ্বাস নর করে যেই মত। 
নিজের প্রতিও কভু নাহি করে তত ॥ 


আর্ধানীতিবিজ্ঞান। 


সাধুর প্রণয় তাই সবে বাধা করে। 
৮ ইহামুত্র তরে |” 


“সতাং সদা শাবি: 
সস্তো ন দীদস্তি ন চ বাথস্তি। 
সতাং সন্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোইস্তি 
সন্ট্যোর্ডয়ং নান্ুবর্তস্তি সম্তঃ ॥ 
সন্তো হি সতোন নয়স্তি সং 
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়স্তি। 
সন্তো গতি ততবান্ত রাজন্‌ 
.. সতাং মধ্যে নাবদীদন্তি সন্তঃ॥৮ 
সাধু কু বাথিত বা অবসন্ন নন। 
সাধু সনে সমাগম না হয় নিক্ষল 
সাধু হেরি সাধু কু ভীত নাহি হন 
সাধুর সত্যের বলে তপন উদয় 
সাধুর তপক্তাবলে রয়েছে ধরণী। 
সাধু ভূত ভবিষ্ের গতি সে নিশ্চয় 
সাধু কাছে অব নাহি হন তিনি।” 


৪২ 





৯৯টি 


ক 
“( যত: প্রতবতি ) ক্রোধ কামো ব। ভরতর্যভ। 
শোকমোহো বিখিংসা চ পরাসুতব্চ ( তহদ )॥ 
লোতো মাতসরধ্ীরধা চ কুৎসাহসযাইকুপাভয়ং। 
৯ ৮৫ 


৯ ৮ 


সদ্গ্তণ ও তাহার ভিত্তি। ৪৩ 











ভ্রয়োদশৈতেতভিবলা, শত্রবঃ প্রাণিনাং স্মৃতাঃ |% 
(মহাভারত শাস্তিপর্কা ৩৩ অঃ) 
ক্রোধ, কাম, শোক, মোহ, বিধিৎসা সে আর। 
পরাস্ত, লোভ আর মাংসর্ধ্য প্রচার ॥ 
ঈর্ষা, কুৎসা, অস্থয়া, অরুপা আর ভয়। 
এই তের শক্র বড় নরের নিশ্চয় ॥” 
চর 


ক বং 
“স্ত বিদ্বান্‌ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে। 
তন্তান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেহন্ঠং পুরুষং বিদুঃ 0" 
(মনত ৮ অঃ ৯৩) 
“কহিতে ফীহার কথা সর্বজ্ঞ পুরুষ ৷ 
আশঙ্কা, সন্দেহ আদি না করেন কতু ॥ 
তা হতে মহৎ কিনব! সাধুতর নর। 
দেবগণ নাহি জানে, কোথা অন্ত পর ॥” 
নিলে 
পকর্ণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 


মা কর্মুফলহেতভূ মাতে সঙ্গোইব্বকর্ণণি॥” 
(গীতা ২ অঃ ৪৭) 


“করে অধিকার তব কর্মফল নাই। 

কর্মফলহেতু কতু না হইবে ভাই। 

কর্মফল পরিহার করিবে সর্বথা। 

কর্ধপরিহার ইচ্ছা না করিবে কদী 
কক 


“্খতং সত্যং পরং ব্রহ্ম (৮ ৬ 
(হৃসিংহহাপনী ১ অ) 


“খত আর সত্য পরব্রহ্ধের স্বরূপ |” 


ধষ্ঠ অধ্যায় | 


০৯8 ৩৯০০৮ 


আনন্দ ও প্রবৃত্তি সকল। 


সপ্তগ রদ বা ঈশ্বর সচ্চিদাননস্বূপ অর্থাং সৎ, চিং ও আনন্দ, 
এই তীহার ভ্রিবিধ তাব। জীবাস্মা বন্ষেরই অংশ এবং তন্ভাবাধ্িত, 
শ্কতরাং ঈশ্বরের এ ত্রিবিধ ভাবের অনুরূপ জীবাস্বারও ত্রিবিধ ভাব 
আছে। পরমায়া বা ঈশ্বরে সচ্ছিদানন্দ ভাবের অনুরূপ জীব'ম্লারও 
আত্মা--বুদ্ধি--মানস রূপ ত্রিভাব আছে। উভয়েই এক হইয়াও 
তিন এবং তিন হইয়াও এক। উভয়েই ত্রাত্বুক (৮1016 )। শ্রুতি 
বলিতেছেন *বিজ্ঞানমাননং ব্র্ধণ (বৃহদারণাক ৫1 ৯।২৮) অর্থাৎ 
“বক্ষ'বিজ্ঞান ও আনিনন স্বরূপ ।” 

প্রতোক জীবীয্বা একই পরমাত্্ার অংশ ও তদ্ভাবাস্থিত বলিয়া 
স্তন মেহস্থ হইয়াও, অপরাপর দেহস্ত জীবায়া সমূহের সহিত মিলিত 
হইতে সতত সচে্ট। অবশ্থ সকলেই যখন একই পরমাত্বার অংশ 
তখন তাহাদের এই মিলনেচ্ছা! একান্ত স্বাভাবিক এবং মিলন সংঘটিত 
হইলে, উভয়েরই আননলাভ হয়। নানা! প্রকারে তাহারা বিভিন্ন 


কানন ও প্রবৃত্তি লকর। ৫8... 


রা 


হইলেও, স্থৃথাকাঙ্া সম্বন্ধে তাহারা সকলে সমভাবাপয়। বিশ্বের 
সকল জীবই স্থখের জন্ট, আননোর জন্য লালায়িত। যে যে উপায়েই 
হউক না কেন, সকলেই সুখের অহ্ষণ করে। উপায় বিভিন্ন 
হইলেও, উদ্দেন্ত সকলেরই স্থখলাভ। দেহাভিমানে-ইন্জরিয় মোহে 
অন্ধ হইয়া জীব প্রায় মন্দটা বাছিয়৷ লয় বটে, কিন্তু সকলেরই নির্ধা- 
চনের উদ্দেস্ত এক স্ুখাভিলাষ। জীবাত্মা জন্ম জন্মান্তরে কেবল এক 
সুখান্বেষণে--আনন্দান্বেষণে ব্যস্ত | ইহাই তাহার চিরলক্ষ্য। যতদিন 
তাহার পার্থক্য বোধ প্রবল থাকে-বহির্শিখী বৃত্তি প্রবল থাকে, 
ততদিন প্রবৃত্তিমার্গে স্বার্থপরতা দ্বারা স্ুখান্বেষণ করে; অনন্তর 
অন্ততুখী বৃত্তি প্রবল হইলে একাত্মতাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃততি- 
মার্সে স্বার্থত্যাগ দ্বারা স্বখান্বেষণ করে। সে যে আপাতকষ্ঠকর 
কাধ্য করিয়া থাকে, তাহা কেবল ভবিষ্যতে অধিকতর আনন্দ লাভের 
উদ্দেশ্তে। বর্তমানে ছুঃখ কষ্ট করিলে, যদি তাহার ফলে ভবিষ্যতে 
সমধিক সুখ ও আননলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই সে 
আপাততঃ কষ্ট সহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আনন্দ বা সুখই তাহার 
একমাত্র, চিরলক্ষ্য। অপর সকলই সেই মৃখ্য উদ্দেস্ত সাধনের উপায়- 
মাত্র। মানব মোক্ষের পরমানন্দ লাভ করিবার জন্যই চিরজীবন 
সর্বত্যাগী হইয়া কঠোর তগস্তাচরণ করে। এক কথায় সখ অন্বেষণেই 
জীবের ক্রমাভিব্যক্কি হয়। জীব প্রথমে প্রবৃত্ভিমার্গের স্বার্থাম্বেষণের 
ক্ষণিক আনন্দ হইতে, অবশেষে নিরৃকিমার্গের সর্দার্থপরতামূলক শাশ্বত 
আনন্দলাভের চেষ্টায় গমন করে। 

যখন জীবাস্মা স্থলোপাধিগন হয় তখন তাহার আননময় স্বভাব 
বহির্গতে হুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকে এবং চরাচর সর্ধতৃতের সঙ্গলাভ 





৪৬ নার্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 
দ্বার আত্মজ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করে। এই বহি্শুখী' প্রবৃত্তিই 
বাসনা। যখন বাসনা জীবাত্মাকে কোনও পদার্থের সহিত সংযুক্ত করাতে 
তাহার স্বখলাভি হয়, তখন শী পদার্থ লাভের জন্ঠ পুনঃ পুনঃ আকাঙা 
হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে যে হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয় তাহার 
নাম অন্থ্রাগ বা ভালবাসা । পক্ষান্তরে, যখন বাসনা জীবাত্মাকে 
এমন কোনও ভ্রবোর সহিত সংযুক্ত করে যাহাে কষ্টোদয় হয়, তখন এঁ 
পদার্থ ভবিষ্যতে পরিহারের ইচ্ছা জন্মে, তদ্বারা৷ যে ভাবের উদয় হয় 
তাহার নাম বিরাগ, দ্বেধ বা স্বণা। প্রথমোক্ত ভাবের দ্বারা জীবাত্বা 
ও ভোগাবিষয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ এবং শেষোক্ত ভাব দ্বারা 
তাহাদের মধ্যে বিগ্রকর্ষণ উৎপন্ন হয়। 

প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সমূহ (চ:0100015) এই দুই প্রধান ভাগে 
বিভক্ত । জীবাত্মার কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহাকে চরাচর ভূত সমূহের 
অনেকের সহিত অনুরাগে আবদ্ধ করে এবং অবশিষ্ট কতকগুলি 
প্রবৃপ্তি তাহাকে অপর বন্ত সমূহের সহিত বিরাগ বা “দ্বেষ' দ্বারা 
মধষধুক্ত করে। এই রাগ ও েষের কথা পুন; পুনঃ টি. করিতে 
করিতে জীব ক্রমশঃ তাহাদিগকে বুদ্ধিসহঘোগে সতভাবে পরিচালিত 
করিতে অভ্যাস করে। প্রবৃত্তি সমূহ ইন্রিয়পথে বহিজগতে কাধ্য 
করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা (%:297৩706) মানব বুদ্ধির সমীপে 
উপনীত করে। যে ঘটন। হ্বায়ে মধুর প্রীতিকর স্পন্দন উৎপন্ন করে, 
বুদ্ধি তাহাকে আনন্দজনক এবং যন্বারা তদ্দিপরীত স্পন্দন হয় তাহাকে 
দুঃখজনক বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে। এই সকল ঘটনার তালিকা 
মানবের স্ৃতিক্ষেত্রে অঙ্কিত থাকে এবং পুনর্বার তদন্ুরূপ ঘটনা 
'সন্তব হুইলে, বুদ্ধি তাহা' আনন্দ বা দুঃখজনক, ইহা নির্ণয় পূর্বক 


আনন ও গরবৃতি সবল। ঙ 


ভাহাকে লাভ বাঁ পরিহার করিতে শিক্ষা দেয়। প্রবৃত্তি বা মনোভাব 
সকল (9:700075) এইরূপে বুদ্ধিধার! নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত হইতে 
থাকে । এইভাবে নিরন্তর বিচারপূর্বক প্ররবৃত্িগণকে পরিচালিত 
করিতে করিতে, ক্রমশঃ সেই দকল বিচারের ফল মানবমনে দৃঢবন্ধ 
হইয়া যায়। তখন আর তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ে মস্তিষ্ব চালনা 
করিতে হয় না) তখন হ্ৃদয়াবেগের প্রেরণা বা আনন্দ ও বুদ্ধির 
বিচারণা ব্যতীত, সদসৎ সিদ্ধান্ত গ্বতঃই তাহার মনে প্রতিভাত হয়। 
মদসং বিচার তখন তাহার স্বতাবগত বা হ্ৃদ্গত হইয়া যায়। এই 
স্বভাবগত ধর্দাধর্ম নির্ণয় শক্তিকে কেহ কেহ বিবেকবাণী বলেন। 
অতএব দেখা গেল যে বিবেকেরও ক্রমাতিব্যক্তি আছে। 
প্রথমে যাহা কিছু মধুর, মান্য তাহাতেই আসক্ত হয় এবং 

যাহা কিছু কষ্টকর তাহাতেই বিরক্ত হয়। কিন্ত ভূযোদর্শনের ছার 
সে ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে অনেক বিষয় প্রথমাবসথয় সুমিষ্ট হইলেও 
পরিশেষে তাহাই কটু হইয়া পড়ে) পক্ষান্তরে, অনেকম্থলে যাহা 
আপাততঃ কষ্টকর তাহাই পরিণামে সমধিক স্থখকর হয়। গীতা 
বলিতেছেন £-_ 

“গ্রে বিষমিব পরিণামেইমুতোপমং। 

তং সাত্বিকং প্রোজং আত্মবৃদ্ধি প্রসাদজং ॥ 

বিষয়েন্দিয় মংযোগাৎ যত্গ্রেহমুতোপমং। 

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্ৃতং |” 








(গীতা ১৮৩৭--৩৮) 
প্গ্রে বিষবৎ শেষে অমৃত সমান। 


সে সুখ সাত্বিক বলি জানে মতিমান « 


্ঃ আর্যনীতি-বিজ্ঞান। 


আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে লন হয়। 

(পরম আনন্দকর নাহিক সংশয়) 

বিষয়ে ইত্জিয়যোগে আগে যেই সুখ । 

অমৃতের মত, কিন্তু শেষে ঘটে দুঃখ ॥ 

তাহাই রাজদ্‌ সুখ জানিহ নিশ্চয়। 

(বুদ্ধিমান সেই সুখে মত্ত নাহি হয় )1% 

পুনঃ পুনঃ সখ ছুঃখান্ভৃতির ফলে মানব বিজ্ঞতা লাভ করে ও 
পরিখামদর্শী হয় এবং পরিশেষে বিষৃষ্যকারিতা তাহার স্বভাবসিন্ 
হ্ইয়া যায়। 
উপরোক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সমূহ বিবেক কর্ডুক 

ঈশ্বরেচ্ছান্ুসারে পরিচালিত হইয়া সদ্‌গুণে (57৮8৩5) পরিণত হয়। 
তাই প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সমূহের শিক্ষা ও সংঘমন দ্বারাই মানবের 
নৈতিক উন্নতি দাধিত হইয়! থাকে | ইহাই চরিত্রগঠনের মূলমন্ত্র এবং 
মানবের বাহজগৎসন্ধীয় শিক্ষার চরমোতকর্ষ। রাগ ও দ্বেষকে স্তনিযিস্ত্িত 
করা ও স্ুপথগামী .করাই মানবের নৈতিক ক্রমবিকাশের বাং 
পদ্থা ৷ যিনি ইহাতে কৃতকাধ্য হন, তিনি সেই স্বপ্রবৃত্তিবশে সর্বপ্রকার 
কর্তব্য সাধনে তৎপূর হন; তিনি দেশহিতৈষী হন, বিশ্বহিতৈষী হন; 
ভিনি সর্বজীবের বন্ধুহন এবং সর্ধভূতে দয়া করেন। যতই তিনি 
“রাগ” ঝ৷ প্রেমভাবের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন করেন, ততই তিনি 
অধিকতর জীবের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করেন এইরূপে 
সকলকে আত্মনির্ষিশেষে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়া ত্রমে তাহার 
পরিবার, সমাজ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বের সহিত একতা বা অভেদজ্ঞান 
জন্মে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে -_-. 


আনন্দ ও প্রবৃত্তি সকল। 8৯ 


সিপাপপাপািশিত পাশ 








“যো বৈ ভূমা ততুখং। নাল্পে স্থখমস্তি। তৃমৈব স্খং।* 
(ছান্দোগা ৭১৩) 
যাহা অনন্ত তাহাই সুখ । যাহা অন্ন বা পরিমিত তাহাতে স্থুখ 
নাই। যাহা অনন্ত তাহাই অমৃত, যাহাই অল্প তাহাই মর্তা। যাহা 
অল্প অর্থাৎ সান্ত তাহারই অভাব বা বাসনা আছে। বাসনা বা তৃষ্ণাই 
দুঃখের বীজ । যাহা ছুঃখের বীব্ঘভূত, তাহাকে প্রন্কৃত সুখ বলা যাইতে 
পারে না। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে জগতের ক্রমাভিব্যক্তির ব্মানাবন্থাস় 
মানবজাতি একতার্‌ (41) পথে অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছাবশে 
স্বাতন্থাভিমানী মানবের এখন পরস্পরের সহিত এবং পরমাত্মার সহিত 
অভেদ জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে । এই মিলনেই সখ । সেই জন্য যে সং 
দই স্থ্খী। পুনঃ পুনঃ সনাতন ধর্ম নানা প্রকারে আমাদিগকে এই চরম 
সির্বান্তে উপনীত করিতেছেন-____যে 'ক্রহ্মই আনন্দ ।” সেই জন ব্রঙ্গের 
মমবন্মী জীবাস্বাও আনন্দময় । যখন জীব গন্তব্য পথ অর্থাৎ ক্রমোক্তির 
তগবন্গিদদিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে যায় তখনই আনন্দের অভাব হয়। 
পুণোই আনন্দ, পাপেই নিরানন্দ। 


০ 





“্রহ্মবেদং সর্বং সচ্চিদানন্দরূপং | 
সঙ্গিদানন্দরূপং ইদং সর্বং ৮ 
(নৃসি্তাপনী 1 ৭) 
“সর্সিং আননরূপ বন্ধ সর্ব হয়। 
তন্ধরূপ সঙ্চিৎ আনন্দ সমুদয় |” 


কিক 


রঃ আর্ধ্যনীতি-বিজ্ঞান। 





“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণং স্বয়ত 
্তম্মাৎ পরাঙ পণ্ঠতি নাস্তরাত্বন্‌ ॥৮ 
(কঠ ৪1১) 
“বহির্ঘ,থী করি ইন্জিয় সকলে 
স্থজিলা স্বয়ন্্র জীবে। 
তাই দেখ প্রাণী অন্তরাস্মা ছাড়ি 
বহির্খূথী গতি সবে ।» 
এ 
প্যদা বৈ স্থথং লভতেহথখ করোতি না৷ স্ুখং 
লবধা করোতি স্থখমেব লব্ধা করোতি-। 
দা বৈ তূমা তংসথখং নাল্পে জুখমন্তি তূমৈব সুখং। 
যন্ত্র নান্তৎ পশ্ঠতি নাগ্যৎ শৃণোতি নান্ৎ বিজানাতি স ভূমা। 
অথ যত্রান্ৎ পত্তত্যন্তৎ শৃশোনান্যগিজানাঠি তদল্পং।” 
যো বৈ ভূম! তদমৃতং। অথ যদল্পং তন্র্তং 
(ছান্দোগ্য ৭। ২২--১। ২৩--১। 7১) 
“যাতে জীব পায় স্থখ করে সদা তাই। 
বিনা স্থখ আশ কভু কার্ষো রতি নাই ॥ 
( ্ৃথের চেষ্টায় জীব ভ্রম এ সংসারে ) 
সুখের সম্ভব বুবি সদ! কার্য করে।৮ 
“অনন্ত যা তাই সুখকর। 
অল্প যাহা তাহে সুখ নাই॥ * * 
সাস্ত ৃখ ছুঃখবী্ধ হয়। 
অনস্তই একমাত্র সুথের নিলয় ৮ 
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“যথা অন্ত দেখা নাহি যায়। 
যথ! অন্ত শোন। নাহি যায় ॥ 


বথা অন্য জানা নাহি যায়। 
অদ্য, অনন্ত তাহে কয়॥ 
যথা অন্ত কিছু দেখা যায়। 
যথা অন্য কিছু শোনা যায় ॥ 
যথা অন্ত কিছু জানা যায় 
অল্প, দ্বৈত, সান্ত, সেই হয়।% 
“অনস্তই অমৃত স্বরূপ । 
অল্প যাহা তাই মত্ত ॥ 
রগ 
“পট হয দ্বন্ূপোইপরিমিহানন্দসনুদ্রোইবিশিষ্টন্থস্বরূপানন্দ ইতি ।” 
( সর্কসারোপনিষদ্‌) 
“সুখ আর চৈতন্ের অনস্ত সাগর। 
আনন্দ তাহাই সুখ নাহি যার পর॥” 
নিলে 
“ইষ্বিষয়ে বৃদ্ধি: সুখবুদ্ধিঃ। 
অনিষ্টবিষয় বৃদ্ধি: ছুঃখবৃদ্ধিং ॥৮ 
( সর্কলারোপনিবন্‌) 


“অভীষ্ট বিষয় লাভে হয় সুখ বোধ । 
অপ্রিয় বিষয় যোগে. হয় ছুঃংখ বোধ ৮ 


“সর্বাণি ভূতানি সুখে রমস্তে । 
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সর্বাণি ছুঃখ্ত তৃশং ত্রসন্তে |” 
(মাহভারত শাস্তিপর্ব ২৩১1২৭ ) 
“সুখে সবে আনন্দিত হয় । 
ছুঃখ দেখি সবে পায় ভয় | 
ঙ্ 
গা ক 
“ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন ছন্দমমোহেন ভারত। 
সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যাত্তি পরন্তপ |% 
(গীতি! ৭২৭) 
“হে ভারত, পরন্তপ, করহ শ্রবগ। 
দ্ন্নযোইজাত রাগ দ্বেষের কার্ণ ॥ 
সংসারে সকল জীব আছে মায়ামুঢ। 
ছন্দের অতীত হও এই মন্ত্র গুঢ় 1৮ 
ষ 
কক 
“কাম এষ ক্রোধ এয রজ্গো গুগসমৃদ্ধব:1৮ ও 
(গীতা অ৩৭ ) 
“কাম ইহা। ক্রোধ ইহা রজঃ সমুস্তব 1” 
ূ চনে 
“ইচ্ছাদ্ধেঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ | 
এতৎ ক্ষত্রং সমাসেন সফিকাবমুদানবদ্‌ 1৮ 
(গীতা ১৩1৬) 
“ইচ্ছা, বে, সখ, ছুখ, ধৃতি, চিত, দেহ। 
সবিকার ক্ষেত্র এই, সংক্ষেপে জানিহ | 


ঙ 
কক ক 
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শিশিরে িশীশীশিিপিসিপিিশীশশিপিশিশিশীশিিিউিটি টি জিত 


ন্িয়ভেিয়ভার্ে রাগদ্বেষৌ বাবছিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগ্ছেৎ সৌ হান্ত পরিপন্থিনৌ।% 
(গীতা ৩55) 
“ইন্দ্রিয় বিষয় ভেদে জন্মে অন্থুরাগ। 
অথবা প্রবৃত্তিবশে জনমে বিরাগ ॥ 
বাগ, দ্বেষ, উভয়েই মোক্ষ বিদ্বকর। 
না হয় তাদের বশ মুমুক্ষ যে নর ॥ 
ইন্ছিয়ের ইক্জিয়ার্থে রাগ দ্বেষ আছে। 
তারা পরিপন্থী, নাহি যাও তার পাছে ॥”” 
ক ফর 
“রাগৰ্ষেবিযুকতৈস্ত বিষয়ানিক্্রিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবন্ঠৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি 1৮ 
(গীতা 2৬৪) 
“রাগ দ্বেষহীন আর আত্মবণীভূত | 
ইন্জিয়ে বিষয় সথথ ভোগ করি যত ॥ 
আত্মবশ চিন্ত যার সেই মহাজন। 
চিত্তের প্রসাদে দিন করেন যাপন 1% 
ক্ষ 
“্যঃ শান্্বিধিমুৎস্থজ্য বর্তঁতে কামচারতঃ 1 
নস সিদ্ধিমবাপ্োতি ন স্থুখং ন পরাংগতিং॥৮ 
(গীতা ১৬২৩) 
পশাস্ত্ববিধি ছাড়ি যেই করে স্বেচ্ছাচার। 
সিদ্ধি, স্থথে বঞ্চিত সে, পরাগতি আর ।” 


৫ 


আর্য্যনীতি-বিজ্ঞান | 





“একো বশী সর্বভৃতান্তরাত্থা 

একং রূপং বনুধা যঃ করোতি । 

ত্বমাতবস্থং যেহনুপশ্টস্তি ধীরা-- 

স্তেষাং সুখং শাশ্বং নেতরেষা: ৷” 
(কঠ ৫১২) 

“এক ধিনি নিয়ন্তা সবার। 

অন্তরের আত্মা সবাকার 

একরূপে বহুরূপকারী। 

হ্ৃদয়স্থ দেখেন তাহারি ॥ 

ধীর যত আযজ্ঞানী হয়। 

নিতা সুখ অন্ত কারু নয় ॥” 


আসিস 
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